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খিলাফত ও বায়আত 
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মূল: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সউদী আরব। 
অনুবাদ: মোজাফফার বিন মুকসেদ 
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সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
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প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ 


খিলাফাত ও বায়আত 
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প্রধান অফিস 
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী । 
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত) 


শাখা অফিস 
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা) 
বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০ । মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ 


প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৬ ঈসায়ী 
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৭ ঈসায়ী 
তৃতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০২০ ঈসায়ী 


নির্ধারিত মূল্য: ৭৫ (পঁচাত্তর) টাকা । 


খিলাফাত ও বায়আত 


জাহিলিয়্যাতের বিধান. 

খিলাফতের হকৃদার.. 

আহলুল হালি ওয়াল আবৃদ এর শর্তাবলী 
ইমাম হওয়ার যোগ্যতা... 


গোলামদের নেতৃত্ব প্রদানের বিধান. ই 
খলীফার শর্তাবলী 0 


নারী নেতৃত্বের বিধান. 
০ বিধান 


খলীফা বা শাসকের দায়িত্ব কর্তব্য... 
ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের মর্যাদা... 


ভালো শাসক ও মন্দ শাসক... 
ইমামের সহচরদের অললোচনা 
একই রাষ্ট্রে দু'জন খলীফার বায়'আতের বিধান 


দায়িত্বশীলদের হাদিয়া/উপহার দেয়ার বিধান 
খিলাফত গঠনের পদ্ধতি... 
খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ নির্ধারণের পদ্ধতি 


দীন (ইসলাম) ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালনা করার বিধান... 


খিলাফাত ও বায়আত 


বায়আতের ডর 


বার রঃ তি চর রা 


বায়'আত গ্রহণকারী... 
বায়আতের ধরন. 


কিভাবে মানুষ ইমামের নিকট বায়'আত হণ করবে... 


বায়আত ভঙ্গের বিধান. 
খলীফার ওয়াজীব/আবশ্যকীয় কার্যাবলী 
জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য_. 


অপ্লাত্র অবাধা বিঘয়ে খলীফার আনুগতা করার শাস্তি রর 
অবাধ্য সম্প্রদায়কে ইমামের পরিত্যাগ করার বিধান... 


ইসলামী শাসন ব্যবস্থা 
পরান ইম/শাদকের রাজনীতি. 


বি 
দয়িত্রবালের পণবিথ্মস 


খলীফা/ইমাম বা শাসকের বিরোধীতা করার বিধান... 


খলীফাকে অপসারণ তো করার ফরম 


খিলাফাত ও বায়আত ৫ 


প্রকাশকের নিবেদন 
এ 


সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। 
হে আল্লাহ! আখিরী নাবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তার 
সকল পরিবার ও ছাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। 


অতঃপর, খিলাফতের পতনের পর জাহিলী রাজনীতির কবলে অধিকাংশ মুসলিম দেশ 
আক্রান্ত। মুসলিমদের বৃহদাংশ জাহিলী রাজনীতি গ্রহণ করেছে। আর ক্ষুদ্র অংশ 
বিদ'আতী রাজনীতি গঠন করে আন্দোলন করে আসছে। ফলে কাডিখিত খিলাফত, 
এমনকি কোন রাষ্ট্রে শরী'আহ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তারা পায়নি। সিয়াসাহ শারঈয়্যাহ বা 
শারঈ রাজনীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকাও তাদের ব্যর্থতার বড় কারণ । শারঈ 
রাজনীতির তিনটি ধারাবাহিক পর্যায় জানা অতীব জরুরী । 


প্রথমত: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান। কোন দল, গোষ্ঠী, জাতির দিকে নয়। কুরআন 
ও দ্বহীহ সুন্নাহর দাওয়াত মানুষের সামনে উপস্থাপন করা । 


দ্বিতীয়ত: বায়আতের মাধ্যমে কাভিখত খিলাফত গঠন করে খলীফাতুল 


মুসলিমীন/ইমামুল মুসলিমীন/আমীরুল মুমিনীন-এর আনুগত্য করা । আর তা সম্ভব না 
হলে কোন রাষ্ট্রেও যদি শরী“আহ প্রতিষ্ঠা করা যায় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক । 


তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরী'আতের পূর্ণ বাস্তবায়ন করা। 

আল্লাহ তা আলা বলেন, 
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হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে আনুগত্য কর 

(খলীফা, ফকীহ); কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা আল্লাহ 


(কিতাবুল্লাহ) এবং রসুলের (সুন্নাহর) নিকট উপস্থাপন কর। এটাই উত্তম (রায় বা 
সিদ্ধান্ত হতে) এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)। 


আল্লাহ ও তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ 
হলো, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা । আর রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হলো তার সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করা। 


ঙ৬ খিলাফাত ও বায়আত 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার 
থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন । দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ 
করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
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তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আকড়ে ধরো 
এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আলি ইমরান ৩:১০৩)। তিনি আরো বলেন, 
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নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে । আর দলে দলে ভাগ হয়ে 
গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর 
নিকট, তারা যা করতো সে সম্পর্কে তিনি তাদের সংবাদ দিবেন (সূরা আল আন'আম 
৬: ১৫৯০। 
আলোচ্য বইটি লেখকের ১০০) 4 3০১৮৯ মাওসূআতুল ফিব্ৃহিল ইসলামী' 
বইয়ের ০১১১ শত ২০তম পর্বের ৯১৬-। ৬ খিলাফহ অধ্যায় থেকে নেয়া 
হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন । 


প্রকাশক: 

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ 
পরিচালক, মাকতাবাতুস সুনাহ। 

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ 


খিলাফাত ও বায়আত রা 


খিলাফত [৯৪১৬] 


খলীফা (7১): এমন ইমাম, যিনি দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে শরী“আত অনুযায়ী 
সমস্ত উম্মাতকে পরিচালিত করেন। 


তাকে আল্লাহর খলীফা (ঞ। ৪০) বলা হয়, কেননা আল্লাহ তাকে তার বান্দাদের জন্য 
খলীফা নিযুক্ত করেছেন; যাতে করে তিনি তাদের মাঝে শরী “আত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা 
করতে পারেন। তাকে আল্লাহর রসূল দ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খলীফাও 
(ঞ1 ০১০) ৪৪১৯) বলা হয়, কেননা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 
ইলম (জ্ঞান), ইবাদত, দাওয়াত, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে স্থলাভিষিক্ত করেছেন। 
খলীফা বলার কারণ, তিনি হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ববরতীদের স্থলাভিষিক্ত । 


খলীফার নামসমূহ: খলীফা এমন ব্যক্তি, যার কাছে রাষ্ট্রের সবেচ্চি ক্ষমতা বিদ্যমান । 
রাষ্ট্রের ভিন্নতায় তার নামও ভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন- 


১. খলীফা (৮৬), 

২. মুসলিমদের ইমাম (৩৭. ১০), 
৩. মুমিনদের আমীর (৩০০১ ০৮0), 
8. বাদশাহ (৬১৬1), 

৫. রাষ্ট্র প্রধান (০৮0), 

৬. রাজা-বাদশা (০.0), 


৭. শাসক (৮5৬।)। খলীফা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্ণর, শাসক, নেতা ও 
কাযী নিযুক্ত করেন। 
১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১1০ ১, ৮৮ ৩৫০৪ ৩৪৪ ভ৩ ৫9 ১৬ ০ ৩৪ ৮৮৪ ৮১0 ও ৪৮ এএল এ 
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৮ খিলাফাত ও বায়আত 


(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি । অতএব তুমি মানুষের 
মধ্যে ন্যায়বিচার কর। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ 
থেকে বিচ্যুত করবে । যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব 
রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গেছে (সূরা ভ্বদ ৩৮:২৬)। 


২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
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যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতপর সে তা পূর্ণ 

করল । তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানুষের জন্য ইমাম বা নেতা বানাব । সে বলল, 


আমার বংশধরদের থেকেও? তিনি বললেন, যালিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না (সূরা 
আল বাকারা ২:১২৪)। 


৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

ভার রিনি 
[1,545] € ৩০৬) ০০1০০ ০৬ পে ৬ ৮্উও 

যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, “হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের উপর 

আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে 


রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, যা সকল সৃষ্টির 
কাউকেই দান করেননি' (সুরা আল মায়িদা ৫:২০)। 


৪। আবু হুরাইরা ৫৮৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 

৩) ৬ এ ৬৭ ৪৮ ০ ক ৬ এ ৬১০০ ০) ঞ। 6 তা ৪ ৬০৬ ৩৯৯ 
এ 0৫০ ৫৬০০ এ ৮ম ১০৭ 


যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলারই আনুগত্য করল, যে আমার 
নাফরমানী করল, সে আল্লাহ তা'আলারই নাফরমানী করল। যে আমীরের আনুগত্য 


খিলাফাত ও বায়আত ৯ 


করল, সে আমারই আনুগত্য করর। আর যে আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই 
নাফরমানী করল ।১ 


৫। সাফিনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 
রি 22222 এ ঞ 22 রা রা এপ 
৬৭৩১৪ ১3১ ঠা ১ কল ০ খিক 2 এড এ ভষ্জ 6 ৪০ ০৯৯৩ 2৪ ৪১৩১৮ 


নবুঅতের ভিত্তিতে পরিচালিত খিলাফত ত্রিশ বছর অব্যাহত থাকবে । অতঃপর আল্লাহ 
যাকে ইচ্ছা তাকে বাদশাহী বা তার রাজত্ব দান করবেন ।২ 


রাজত্ব কার নিয়ন্ত্রণে 


যার হাতে রাজত্ব তিনি একমাত্র আল্লাহ তা'আলা । তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন 
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন, হোক সে মুসলিম বা কাফির। 


১। আল্লাহ তা আলা বলেন, 
ঠ:ঠ রত পপ 8৮ রে পা প০ গ্রে 9898... ০৫ 8 পপর প58৩ ৩ এ ৩০৪০৮ 85 রে 
০453 ৮০০ ০০ ১3 9০ এ এএা (985 পল ৮ এ ভি এএনা ০৩ ৫0 53) 

[5:1০ তা] .. (45 গ৬৪ ৫$ এলি ৬৪ চস এনএ গত ০ 


তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর 
যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর 
যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ । নিশ্চয় তুমি সব কিছুর উপর 
ক্ষমতাবান (সূরা আলি ইমরান ৩:২৬)। 


১. মুত্তাফাকুন আলাইহি । ভ্হীহ বুখারী, হা/২৯৫৭, ভ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫, ইবনে মাজাহ, 
হা/২৮৫৯। 


২. হাসান: আবু দাউদ, হা/৪৬৪৬ , তিরমিযী, হা/২২২৬। 


১০ খিলাফাত ও বায়আত 


২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন 

১০ ৮6০) গজ 0৫ এ 21 ৮6০ এ মি 19958। 68৩ ৮9৪ ৬০৯ 5৬ 95] 
[+,:5.50] (৩এ। ০০1০০ ০১% শে ৬৪৩ 

আর যখন মুসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, স্মরণ কর তোমাদের 

উপর আল্লাহর নিয়ামত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং 


তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু, 
যা সকল সৃষ্টির কাউকেই দান করেননি (সুরা আল মায়িদা ৫:২০)। 


৩। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
৬ ৬৭ ৯) ৮৯১ 06 ৯) ৩১০) 4 ঠা ০1 ৫) এ) ৮29 ৮ ৬ ৮৮ 
৩০৬ 5) ৩১০৯ ৩০ পোশিিও ভি এ] 0৬ ৮৮9) 0৬ ০৩ এ ০০৪ ০ 
| ০/২:592] (৩০৬। 5201 ৬২৬ ৩0) ১4 ৬০ ৬৫ ০০১৯ 
তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবাহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে 
যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইব্রাহীম বলল , আমার রব তিনিই যিনি জীবন 
দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। 
ইব্রাহীম বলল, নিশ্চয় আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন । অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক 


থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে 
হিদায়াত দেন না (সূরা আল বাকারা ২:২৫৮)। 


খিলাফাত ও বায়আত ১ 
খিলাফতের বিধানাবলী 1১৬০] 


খলীফা নিয়োগের বিধান (5441 ০১ ৮৬): 


ক। মুসলিমদের জন্য ইমাম-আমীর/ খলীফা (শাসক) নিযুক্ত করা ওয়াজীব ( ৮ 
৬19 ৩৮৭-৮৯৪ $৩খ) । যাতে করে তিনি তাদের মাঝে- 


আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করতে পারেন 
দণ্ডবিধি কায়েম করতে পারেন 

সৎকাজের আদেশ ও অসকাজে বাধা প্রদান করতে পারেন 

আল্লাহর পথে আহ্বান (দাওয়াত) করতে পারেন 

দীনের বিধানাবলী শিক্ষা দিতে পারেন এবং 

নেরাজ্য দমন করতে পারেন। 

সুতরাং মুসলিমদের জন্য এমন ইমাম (খলীফা) আবশ্যক, যিনি দীনের বিধি-বিধান 
দমন করবেন এবং মাযলুমদের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন । 


১। আল্লাহ তা আলা বলেন, 

পে ঠিরত০ ০০৮৮৮০৮942০ ০৫ ৮ প4 5 গে পন্চ গর ১4& 25৫5 € জ৫ ৮ 
ভা! ১৪১০১ ৬৯ ৬ ৮৮) ০) ৮৪০০ ৮০ ভ99 ০550 1953 4০19৮৮11521 ০:১০ তি) 
[০৭:০৮] (০৭) 8) ০০ঠি ৬ ১ ৮0 8819 41৫ 05০৮ জ ৩1 0৯৮913 এ। 
হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের 
মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ 


কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)। 


ডে 


দু 52557575725 25 


১২ খিলাফাত ও বায়আত 


২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 


এ) 07৩ ০০ ৩০ এ ৯০৪ ১ ৯১১০) ৮৯5১ ৮5 340 0০ লে ৮০ »। 09) 
19554 ০৩] ৩০ 019 ৮৫:৯১ ০ ৮6৮ £ 1401 এ পা ৮৬ 1%১ ৬ এ 
1৭:55]. 


আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফায়ছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে । অতঃপর যদি তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের 
কারণেই আক্রান্ত করবেন। আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক (সূরা আল মায়িদা 
৫:৪৯)। 

৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার €স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল স্থত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 


পা িত৩প 25 ্প ৩৫ প ০ পা সপ পাল 9৩ লা ০৩ ৩ পা নে পপ তে পন 2 লি তে 482৫ 
০৩ বে এ উট তেও ০৩ ৩3 এে ক এ জা % আ। ভ্ত ৪৪৬ ০০ তি ৮৩ ০৯৮ 
(/০৭) ৮১১ ৮০০ ৫৮০ ৫৮৬১৩ এ 


যে আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে 
এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ 
করল অথচ তার ঘাড়ে আনুগত্যের কোন চুক্তি (বায়আত) নেই তার মৃত্যু হবে 
জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু ।৩ 


খ। নাবী হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা 
করতেন। রসূল দ্ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর আবু বকর (৪স্ট) 
খিলাফতের বায়আত নিলেন। অতঃপর আবু বকর উমার (৮৯) কে খলীফা নিযুক্ত 
করলেন। তারপর উমার (৮৯) ছয় জন বিশিষ্ট ছাহাবীর মধ্য হতে একজনকে খলীফা 
নিযুক্ত করতে বললেন। তারা উছমান (স্) কে খলীফা মনোনীত করলেন । অতঃপর 
উছমান €স্ট) এর শাহাদাতের পর ছাহাবায়ে কেরাম আলী স্ট) এর হাতে 
খিলাফতের বায়'আত নিলেন। 


৩. দ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৫১। 


খিলাফাত ও বায়আত ১৩ 


খলীফা নিয়োগে দায়িত্ৃপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ 


খলীফা নিয়োগ ও বায়আত গ্রহণের দায়িত্বে থাকবেন 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' 
[./1) 151৯] | যারা হবেন আল্লাহ-ওয়ালা আলিম (০৬) ০৮০৪), বিশিষ্ট গণ্যমান্য 
(95513) ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। তারা একজন ব্যক্তিকে উম্মাতের প্রতিনিধি হিসাবে 
মনোনীত করবেন। 

যেমন- মুহাজির ও আনছার খোলাফায়ে রাশিদীনকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের 
[আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] জন্য মনোনীত খলীফার নির্দেশাবলী শ্রবণ করা ও তার 
আনুগত্য করা আবশ্যক । আর খলীফা আল্লাহর কিতাব ও রসূল স্বননান্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এর সুন্নাতের মাধ্যমে তাদের ফায়ছালা করবেন। 


খিলাফত গঠন করা ফরযে কিফায়া (৬ ০০১) এবং এ ফরযিয়াত দু'শ্রেণীর মানুষের 
জন্য প্রযোজ্য: 
ক. শুরা পরিষদ (৬১৯ ৭): কেননা তারা ইমাম নিযুক্ত করবেন । 


খ. নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি: কেননা তিনি ইমাম হিসাবে নিযুক্ত হবেন। আর যখন 
নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তি শুধুমাত্র একজন থাকেন, তখন তার জন্য দায়িত্ব চেয়ে নেওয়া 
আবশ্যক, যদিও তাকে প্রস্তাব করা না হয়, যদি তিনি মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষাকারী হন। 


১। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 

৬০ 0৪ ক্ষ ৩০০৩০ 45075] ৩০] ০৪ *প ৪ ৬৮০ +এসপপ এ জা ৬০ ৪)) 
[০০ _ ০৫ :-£%] (০০ ০ ৬1১৮)0। ১০১৮ এ 

আপন করে নেব। অতঃপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, নিশ্চয় আজ 


তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আছ্াভাজন । সে বলল, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের 
দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ (সূরা ইউসুফ ১২:৫৪-৫৫)। 


২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
["/:5১১০] ... (ল$ এ১১০ ৮৯১৭১) 
তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সূরা আশ শুরা ৪২:৩৮)। 


১৪ খিলাফাত ও বায়আত 


খিলাফতের উদ্দেশ্য [7১১৬। ১০৬] 


ইসলামে খিলাফত (3১১৬7), নেতৃত্ব (৬31) ও কর্তৃত্ব (*55) একটি মাধ্যম, কিন্তু 
তা মুখ্য নয়। খিলাফত বৃহৎ ইবাদতের একটি এ ব্যক্তির জন্য, যে তার যথাযথ হকৃ 
আদায় করবে । কেননা খিলাফতের মাধ্যমে বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। 
খিলাফতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: 
৮ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করা, যেভাবে তিনি বিধান 
দিয়েছেন। 
৮» সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা । 
* কল্যাণকর কাজের প্রসার করা । 
, যাবতীয় অন্যায় নির্মূল করা। এসবগুলি উদ্দেশ্যকে নিশ্লোক্ত বড় দু'টি উদ্দেশ্যে 
অন্তভূক্ত করে। 
ক. ইকামাতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা করা (১৪-৪। ৪৪1) 
খ. দীনের মাধ্যমে দুনিয়া পরিচালনা করা (4 5.৪ ০৬৯১) 
ক. সঠিক দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা: দীন প্রতিষ্ঠা দু'টি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত: 


প্রথমত: কুরআন ও সুন্নাহর হিফাযত করা, তদনুযায়ী আমল করা, মানুষকে তার প্রতি 
তা'আলা পৃথিবী ও তার অধিবাসীকে টিকিয়ে রাখেন। 


আর তা পরিপূর্ণ হবে- খলীফা ও নাগরিক সকলের যৌথ দীন প্রচারের মাধ্যমে, দীনের 
দাওয়াতের মাধ্যমে-লেখনী, বক্তব্য ও জিহাদের দ্বারা । 


ইসলামের শক্র কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ'আত, বাতিল (আব্বীদা ও আমল) উৎখাত করা 
এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় দূরীকরণের মাধ্যমে দীনকে রক্ষা করা । সর্বস্তরের মুসলিমের 
জান-মাল এবং দীনের ব্যাপারে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে। 


দ্বিতীয়ত: জনসাধারণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শারঈ দগ্ডবিধি ও আইন বাস্তবায়ন করা, 
করা। 


খিলাফাত ও বায়আত ১৫ 


খ. দীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করা: আর তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক 
নাধিলকৃত বিধান দ্বারা মানুষদের পরিচালনা করার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব । কেননা 
দীন ইসলাম পরিপূর্ণ এবং সকল বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত । এটাই দুনিয়া ও আখিরাতের 
সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ । 

খিলাফতের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরো হচ্ছে- ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, যুলুম নির্মল করা, 
কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু বিনিয়োগ করা । 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০554 01 এ] এল ৩৪ এস ও তল ৫১ এস্পৃত ০০০ ওল ৩ ১৯১৪ ৬ ৪ এস 9] 
[৭৭ :৮] (০০ 1819 0৮ চে ৩০০ ক্ খা এত ০০ ০৯ 

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি । অতএব, তুমি মানুষের 

মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর 

পথ থেকে বিচ্যুত করবে । নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য 

কঠিন আযাব রয়েছে । কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা ছোয়াদ 


৩৮:২৬)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
[5৩০] (5১৫০ ৮৫ ০০০) পল পতি এগ ০০১ ৮ লুঞ্জতি) 


আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার 
নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে 
(সূরা আল মায়িদা ৫:৩)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

[৭:1০] (৩4৮১৪ এ১১৭১ ৮১3 ৬০৬১ গত এ এল শু ৬০৬ এ১৪) 
আর আমি তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, 
রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ (সুরা আন নাহল ১৬:৮৯)। 


১৬ খিলাফাত ও বায়আত 


দীন (ইসলাম) ব্যতীত দুনিয়া পরিচালনা করার বিধান 
[০-01 7৮4 ৩-এ। ৪০৬৮ ৮] 


ইমামুল মুসলিমীন (০১৯-। $১1) বা খলীফার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, আল্লাহর অবতীর্ণ 


কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী মানুষকে পরিচালিত করা । আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া 
অন্য কোন কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কারো জন্য জায়েয নেই। 


আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করা কুফরী (১), যুলুম (৮৯) 
ও ফাসিকী (১-১)। মূলতঃ ঈমান এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিধান দ্বারা ফায়ছালার 


বিষয়টি কোন বান্দার হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না। কেননা, এতদুভয়ের একটি 
অপরটির বিপরীত । সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ত্বগৃতকে অস্বীকার করা 
ছাড়া প্রকৃত ঈমান কল্পনা করা যায় না। 


১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[££:5০৬] (55৯4 ₹৯ ৩৪ এ ০০৮৫০ ঃ ৮০০9) 
আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে ফায়ছালা করে না, তারাই হচ্ছে 
কাফির সেরা আল মায়িদা ৫:৪৪) । 

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

[০:5১] (০১০) ৮৯ ৩১ এ 05০৮ ৮৪০ লে ০০) 
আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা করবে না, তারাই হচ্ছে 
যালিম (সুরা আল মায়িদা ৫:৪৫)। 

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

[£$:5.5] 1১5 রি ৬4১ 40 07০ ৪০ ১৯০) 
আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফায়ছালা না করে, তারাই হচ্ছে ফাসিক 
(সূরা আল মায়িদা ৫:৪৭)। 

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
০ ৩ প্লে সে ৩১০৩৭ ৬৯ ০১% ৫ 2১১) 
[২০:5৮] ... $০) 4-312154551 


খিলাফাত ও বায়আত ১৭ 


অতএব তোমার রবের কসম তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের 
ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়ছালা দেবে, সে ব্যাপারে 
নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয় (সূরা আন 
নিসা ৪:৬৫) । 


৫। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

19০০০ 00345 ১৩ ৩৮ 09০ এর! 05০৮1320০৮৮ 0540 এ! » পি 

৮৬] ১. [1 0৬৩ পা ১9৬01 559 41558500259 ০০৯৬ এ 
| 

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা 

নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাধিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে । তারা 

ত্বাগুতে তর কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে 


অস্বীকার করতে । আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে সূরা আন 
নিসা ৪:৬০)। 


১৮ খিলাফাত ও বায়আত 
জাহিলিয়্যাতের বিধান 1:৯৬ *৪০] 


যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ফায়ছালা করলো, সে 
জাহিলিয়্যাতের বিধান দ্বারা ফায়ছালা করলো । আর যেসব অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী 
ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, আল্লাহ ও তদীয় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর বিধান বর্জন করে, জাহিলী বিধানকে শরী'আত ও জীবন যাপনের মাধ্যম হিসাবে 
গ্রহণ করে এবং মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে, তারা সবাই ত্ৃগৃত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । 
ফলে, চার শ্রেণীর মানুষ এ মহাপাপে পতিত হয়: 


১। বিধান/আইন প্রণেতা (৮১): যে এমন সব আইন প্রণয়ন করে, যেগুলি দ্বারা 
মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করা হয়, তাকে আইন প্রণেতা বলে। 

২। সমর্থক ও রক্ষাকারী (8১141): যে ব্যক্তি উক্ত আইন ও বিধান বান্তবায়ন করে এবং 
তা সমর্থন ও রক্ষা করে, তাকে সমর্থক ও রক্ষাকারী বলে। 

৩। ফায়ছালাকারী (*5১7): যে উক্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে ফায়ছালা 
করেন, তাকে ফায়ছালাকারী বলে। 

৪। শাসিত (৫5০): যদি সে এ বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার অনুসরণ করে । 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[০,450] ... (555৯ 652 ০৫৩ এ] ০ তাপ ০3 ০৯ হা ০৫০০) 
তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান 
প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? (সুরা আল মায়িদা ৫:৫০)। 
উম্মু সালামা €৪৯) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

৬৮১ ৩৪ ০9 পল ১ (3 জ০% ০০৪ এ 9523 ১5০ ০ ০০৪০৯ 

(/০৫) ৯১০ ৮০ ৭৮০৯ ৫455 
অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের চিনতে পারবে ও অপছন্দ 
করবে । যে ব্যক্তি তাদের স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ 


করল, সে নিরাপদ হলো । কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল ও তাদের অনুসরণ করল, 
সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ॥ 


৪. দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪ 


খিলাফাত ও বার়আত ১৯ 


খিলাফতের হবৃদার 1১৬। 1১] 


খিলাফত কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে (০৯৯১ ও 9৬1) । মানুষ কুরাইশদের অনুসরণ 

করবে (০০:১2 &১ ০013) | 

১। মুআবিয়াহ ৫৮স্ছ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 

.৫3:401192 ও দেও এ 201 ৬) & এ ১1০ ₹৪১৬ 3 ১: ৬ ৮৯15৯ ০১ 
(11৭) ৮১ ১৬০ ০৮1 

খিলাফত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তারা দীনের উপর দৃঢ় 


থাকবে। আর যে কেউ তাদের বিরোধিতা করে তবে আল্লাহ তাকেই অধোমুখে 
জাহান্নামে নিপতিত করবেন ।« 


২। ইবনে উমার (৪৯) থেকে বর্ণিত। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
(০, 1) ৮8) )প। 4৯০ 4০৬ 3৪০) ৫0 শ৪ 5৪ ০০৪০৪ ও ৮৭ াশাতি 
(1/২২ *) (১)! ৮৮9 ঞ্ 82১19 


খিলাফত ও নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে, যতদিন তাদের মধ্যে দু'জন লোকও 
অবশিষ্ট থাকবে ।৬ 


৩। আবু হুরাইরা (৮স্ট) হতে বর্ণিত। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
৩৯০) ধপ১১ট৬৩ তত ৮১১৩) পরশ তল ০৪৩ ০০ ১ ৬ ০৯০ ০০৮ 

(0/২1/১) ৮১১ ৮৮৮০9 এ 8019) পে হ৭০) ৮5০ ৬১০ ৮০ ৪ 
খিলাফত ও নেতৃত্বের ব্যাপারে সকলেই কুরাইশদের অনুগত থাকবে । মুসলিমগণ 
তাদের মুসলিমদের এবং কাফিরগণ তাদের কাফিরদের অনুগত ।” 


৫. ভ্হীহ বুখারী হা/৭১৩৯ 
৬. মুন্তাফাকুন আলাইহি: হ্থহীহ বুখারী হা/৩৫০১, ৭১৪০ ভ্থহীহ মুসলিম হা/১৮২০। 
৭. মুন্তাফাকুন আলাইহি: ভ্হীহ বুখারী হা/৩৪৯৫, হ্হীহ মুসলিম হা/১৮১৮। 


২০ খিলাফাত ও বায়আত 


“আহলুল হালি ওয়াল আবৃদ” এর শর্তাবলী [৬1351 ৯ ৮১১১] 


উম্মাতের পক্ষ থেকে যারা ইমাম (খলীফা) মনোনীত করবে তাদের শর্তাবলী: 

১। ন্যায়পরায়ণতা (20-০): যে ন্যায়পরায়ণতা তাদেরকে শরী'আতের আদেশ পালন 
ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানবিকতা ও তাকওয়ার উপর পরিচালিত করে । 
২। জ্ঞান (৮1): যে জ্ঞান দ্বারা ইমাম বা খলীফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে জানা 
যায়। 

৩। প্রজ্ঞা ও সঠিক মতামত (১.1 ৬0) 2০৫৮): যে প্রজ্ঞা ও মতামত দ্বারা 
যোগ্যতম ও অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায়। 

৪ 'আহলুল হালি ওয়াল আবৃদ' এমন ব্যক্তিবর্গ হওয়া, যাদের প্রতি জাতি আহা পোষণ 


করে, তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাদের নছীহত ও উত্তম চয়নের 
প্রতি আস্থা রাখে । 


ইমামের জন্য বাইয়াতকে সুদৃঢ়করণ করা 


আহলুল হাল্সি ওয়াল আবৃদ এর কর্তব্য: আহলুল হালি ওয়াল আবৃদ এর কর্তব্য ন্যায় 
ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন ও অগ্রাধিকার প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । তারা 
পর্যবেক্ষণ করবে কারা মুসলিমদের নেতা হওয়ার যোগ্য । তারপর তাদের অধিকাংশই 
উত্তম ও পরিপূর্ণ শর্তসহকারে বাইয়াত গ্রহণ করবে । ইমামের আনুগত্য গ্রহণ করতে 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে, যেন তারা বাইয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। তারা যখন 
একজনকে মনোনয়ন দিবে, তিনি এতে সাড়া দিলে তার উপর নেতৃত্ব অর্পিত হবে। 
তখন তার নিকট মানুষ বায়আত করবে । ইমাম দায়িত্ব গ্রহণ করার পর জনগণ তার 
আনুগত্য করবে, মুখ ফিরিয়ে নিবে না। বরং বায়আতের উপর অটল থাকবে ও 
আন্বাশীল হবে। 


কাউকে ইমাম হতে বিরত রাখলে, সে কোন অভিযোগ পেশ করবে না। কারণ তার 
চাইতে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করা হয়েছে । দু'জন ইমাম হওয়ার যোগ্য 
বিবেচিত হলে- সময়োপযোগী , দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে ও জাতীর প্রয়োজনীয়তার 
দিক লক্ষ রেখে যিনি বয়সে বড়, জ্ঞানী ও সাহসী তাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে । 


খিলাফাত ও বায়আত ২১ 


ইমাম হওয়ার যোগ্যতা [৬১। « ০৩ এ] 


ঈমান, নেক আমল, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে “আল-ইমামাতুল কুবরা” বা বড় ইমাম 
(খলীফা) এবং “আল-ইমামাতুছ-ছুগরা' বা ছোট ইমাম (ছ্বলাতের ইমাম) হওয়া যায়। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
৩৮ ০ ০৪ এ ০৮১0 ও লস্ট ০০০০৪] 1১৮0 2৪ 9 9840 এ) ০) 
ঠা 
[০০:১৯] (০980 ৮১ ৫০ট ৬১ এ ১6 ৩৪) 
তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে 
ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, 
যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই 
তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য 
পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন । 


তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর 
এরপর যারা কুফুরী করবে তারাই ফাসিক [সূরা আন নূর ২৪:৫৫]। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
[16:৮০] (5555 5১৪155012০৮ এ ০০৮ ১০১৬ ৪ ০ আদ) 
আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ 


প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখত !সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪] 


৯৯ খিলাফাত ও বায়আত 
গোলামদের নেতৃত্ব প্রদানের বিধান 14151 ০৬০০ ৮০] 


স্বাধীন মুসলিম পুরুষরাই কেবল বৃহত্তর নেতৃত্ব দিবেন। তবে, বৃহত্তর নেতৃত্বের বাইরে 
অন্যান্য নেতৃত্বে ইমাম বা মুসলিম শাসক গোলাম ও ক্রীতদাসদের নিয়োগ দিতে 
পারেন। 
০০৮৮9 ৩১৪৭। ৩ ১958:০ ৬৬ ০, ০৬:৩৪ ৮৫৮৬ ৬) রি রি ১ 
১০৪) 48১3 জল 80 ০০৪3 ০৫৩ এ পি ও সপ ৪ ৮-১১ এ ০ ্ 
(1৬০) ০০১৫ ১০০। ১.১ ্ 
ইবনে উমার €স্*) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুযাইফার দাস সালিম (তস্ট) 
মাসজিদে কুবাতে প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন ও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 


ছাহাবীগণের ইমামতি করতেন । যাদের মধ্যে আবু বকর, উমার , আবু সালামা, যায়েদ 
ও আমির ইবনু রবী'আহ €স্ট) ছিলেন ।৮ 


আনাস €-৯) হতে বর্ণিত, 
রা ১6 শা 0৮ 01) 19453 ৮ :0উ _ ০5 ৪৪৬ &। ৪০০ _ লে ০৪ 
(৭) ৮১: ৬১৩৮] ৭৮১৮ ৫০) 


নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা শোন ও আনুগত্য কর, যদিও 
(তোমাদের উপর) এমন কোন হাবশীকে নেতা নিয়োগ করা হয় যার মাথা কিসমিসের 
মতো ।৯ 


৮. স্ৃহীহ বুখারী হা/৭১৭৫। 
৯. ভ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৩ । 


খিলাফাত ও বায়আত ২৩ 


খলীফার বিধানাবলি [৬। ৫০] 


খলীফা হওয়ার শর্তাবলি (221 ৬১১): 
মুসলিমদের নেতৃত্ব প্রদানকারী খলীফার মধ্যে নিম্বোক্ত শর্তাবলি থাকতে হবে: 
১। মুসলিম হওয়া (১১-১1): কোন কাফির মুসলিমদের ইমাম হতে পারবেন না।» 


২। প্রাপ্ত বয়ক্ক হওয়া (৫ 5৩): অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কদের নেতৃত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।১৯ 
৩। বিবেক সম্পন্ন হওয়া (4৪0): পাগলের নেতৃত্ব চলবে না ।১ 


৪। স্বাধীন হওয়া (১৮1): কেননা কোন দাসের তার নিজের উপরই কোন কর্তৃত্ব 
নেই। তাহলে অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব হবে কিভাবে? 

৫। জ্ঞান থাকা (৮৬।): অতএব, আল্লাহর হুকুম-আহকাম সংক্রান্ত বিষয়ে মুর্খ 
ব্যক্তির নেতৃত্ব বিশুদ্ধ নয়।১৩ 


৬। ন্যায়পরায়ণতা থাকা (%1১।): ফাসিক ব্যক্তির নেতৃত্ব চলবে না ।১৪ 


৭। পুরুষ হওয়া (%)55501): সেজন্য, মহিলার নেতৃত্ব তার শারীরিক দুর্বলতা, 
দীনের অপরিপূর্ণতা ও বিবেকের স্বল্পতার কারণে চলবে না।৮ 


৮। জাতির নানাবিধ প্রয়োজনে দৃরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে (এ ৬1 2০০৮ 
চমু। ০৬৬ ৩০ 5৫০০৭ ১০৪) 


১০. সূরা আন নিসা ৪:১৪১, সুরা আল ইমরান ৩:১১৮। 
১১. সুরা আল আরন্নআম ৬:১৫২, সুরা ইউসুফ ১২:২২। 
১২. সুরা আন নিসা ৪:৫। 

১৩. হ্বহীহ বুখারী হা/১০০। 

১৪. ভ্হীহ বুখারী হা/৩৫০১। 

১৫. সুরা আন নিসা ৪:৩৪, ভ্বহীহ বুখারী হা/৪৪২৫। 


২৪ খিলাফাত ও বায়আত 


৯। ব্যক্তিগত গুণাবলী দৃঢ়তাপূর্ণ হতে হবে: যেমন, সাহসিকতা, বীরত্ব, 
ন্যায়পরায়ণতা, হারামের ক্ষেত্রে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হওয়া, আল্লাহর বিধান 
বাস্তবায়নে দৃঢ়চেতা হওয়া ইত্যাদি । 


১০। শারীরিক সক্ষমতা (৯১1 01):৬ অর্থাৎ শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং 
পঞ্ছেন্দ্িয় সুস্থ থাকতে হবে, যেগুলি না থাকলে তার মতামত ও কর্মের উপর বিরূপ 
প্রভাব ফেলবে । 

১১। নেতৃত্ের প্রতি আগ্রহ না থাকা (%3%। ৬৬ ০০৯। 4৪): সে কারণে যে 
নেতৃত্ব চাইবে এবং নেতৃত্রের প্রতি লালায়িত হবে, তাকে নেতৃত্বের আসনে আসীন 
করা যাবে না।৯ 

১২। কুরাইশ বংশের হওয়া (৬৯১5): কুরাইশগণ আরবদের মধ্যে সর্বোত্তম ।৯৮ 
যতদিন তারা দীন প্রতিষ্ঠিত রাখবে ও কালিমা সুউচ্চ করবে, ততদিন নেতৃত্ব তাদের 
মধ্যেই থাকবে । 


অনুরূপভাবে, যার হুকুম বাস্তবায়িত হয় এবং অধিকাংশ জনগণ যার বশ্যতা স্বীকার করে 
নেয়, তাকেও কুরাইশদের মত হিসাব করা হবে। আর এভাবে তিনি মান্যবর ও 
সন্তোষভাজন হবেন এবং তার দ্বারা একতা প্রতিষ্ঠিত হবে ও বিভেদ বিদূরিত হবে। 


তবে, কেউ যদি জোর করে নেতৃত্ব গ্রহণ করে, আর ফিতনার আশঙ্কা হয়; তখন 
আল্লাহর অবাধ্যতায় ছাড়া তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া ওয়াজিব । 


১৬. সুরা আল বাকারা ২:২৪ । 
১৭. ভ্হীহ বুখারী হা/৭১৪৭। 
১৮. মুস্তাফাকুন আলাইহি: দ্হীহ বুখারী হা/৩৫০১, ৭১৪০ ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮২০। 


খিলাফাত ও বায়আত ২৫ 


নারী নেতৃত্বের বিধান [*5১। মা) 2৮ ৮০] 


প্রত্যেকটি বিষয়, যা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবার যুগে সংঘটিত 
হয়নি অথচ তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল, তা-ই হচ্ছে বিদ'আত; যা করা বা যার 
স্বীকৃতি দেয়া বা তদনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। 

যে ব্যক্তি নারীকে পুরুষদের বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট, নেত্রী, মন্ত্রী, বিচারক, শুরা সদস্য 
এবং অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দেয়ার বৈধতা দেয়, যেগুলি শুধু পুরুষদের জন্য 
নির্দিষ্ট এবং যেগুলিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে আল্লাহর 
শরী'আতের বিরুদ্ধাচরণ করে, দীনের মধ্যে নতুন জিনিসের জন্ম দেয় এবং এমন বিধান 
প্রণয়ন করে, যার অনুমোদন আল্লাহ দেননি । 

রসূল ছ্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে 'মাজলিসে শুরা" বা 
“পরামর্শ সভা' ছিল, অথচ অনেক জ্ঞানী মহিলা থাকা সত্তেও একজন নারীও তার সদস্য 
ছিলেন না। এমনকি নাবী ছন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণও শুরা সদস্য ছিলেন 
না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


পা] (্ঠোঠ ৮18 দিও ১৭ এ পিছন এ] ০০ এ সত এত ০৬% 0৪০] 
1£ 


পুরুষরা নারীদের তত্তীবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে [সূরা নিসা ৪:৩৪]। 


আবু বাকরাহ স্ট) হতে বর্ণিত, 

এ 19৫5 ০১৬ 0৮3৮৩ ঞ। এ০ _ ভত। ৪৫ এ এক এ হক খা এ এ :৪ 
(৫৭ ৭৭) ৫৪৮ ১ ২১ 89৮৯5০1896৯ ০০৪ ০০:০৪ এনার্ 

তিনি বলেন, একটি কথা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উ্ট্রের যুদ্ধের সময় বড়ই উপকৃত 

করেছেন। নাবী স্বল্লাল্নাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন এ খবর পৌছল যে, 


বললেন, সে জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের শাসনভার কোন স্ত্রীলোকের 
হাতে অর্পণ করে ।৯ 


১৯. ভ্হীহ বুখারী হা/৭০৯৯ 


২৬ খিলাফাত ও বায়আত 


নেতৃত্ব চাওয়ার বিধান |৪)০)। ০4৮ *৪০] 


১। নেতৃত্ব চাওয়া ও সে ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া কারো জন্য বৈধ নয়। আর যে নেতৃত্ব 
চাইবে, তাকে তা প্রদান করা হবে না। 


বা রর পা 

৮53 পি এ ভপ _ ক ০৪৮) ও ৪৬ ও ক আ। ৬৯) ৪)পিশ 0 ৩ক9-৬ ০৮ 
৫:৮০ 015 2৬ ০৩১ 20. ৩ ৮ 
৯১৮ ৮৮৮) এ এআ), (৫) €%) 3৮ ৬১৬০ এ ০৪৬ 3০ ৫2৩ ৩ মি » ৩৪ 
(৮০৯) 

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ ৫৮৮৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী স্ল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে 
নিও না। কেননা যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেয়া হয়, তাহলে তার সকল 


দায়িত্বভার তোমার উপরই বর্তাবে। পক্ষান্তরে, যদি না চাওয়া সত্তেও তোমাকে তা 
দেয়া হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা তোমাকে করা হবে ।৯০ 
রঃ 4 ০ পপ ০420 2 ্ 5 2275 পে 2527 22557 
০১০০০ ৮৩1৯ ০ ৮১০) ৩ আ। ৬৩ 5 থা ৬৮ সপ ঝা ৬) 5০৯ জো ০৪ 
5৮ ৪১৬০ এ 8৮৮এ। ৩9 ৯০৮০০ লে কে 8৯ 155 0৫০9 ৪১৬১ ৬৬ 
(৭ £/২) 
আবু হুরাইরা ৫৪৯৯) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই 
তোমরা নেতৃত্বের প্রতি লোভ করবে, অথচ কিয়ামাতের দিন তা লজ্জার কারণ হয়ে 
দাড়াবে । কত উত্তম দুগ্ধদায়িনী এবং কত মন্দ দুগ্ধ পানে বাধা দানকারিণী ।১১ 
চরে 2 ১ চে পপ এ পে র্ত রে 2 তল টন রে রে রে চে রি তল 
০১৩১৪ ড1- ৮৩5 ৩ এ ভে _ ভএা ৬৬ শপ৩৪ :০৬ ৬ | ৬১ ৬ ঠি জা ৩ 
1১ ৬৮৭০১ ৩ এ মু ৪) এ 0৮5) 50৮ :১৪৮)। এ 0 ১৪ ০০ 
(৬) ০5৮ ৯১০) (1 €৭) ০ ১০০ ১৮ 4৪৩ 3৮০ বলত ০০১৮ ৩৯ এ এনে ৩ 
(৪১৩১ এ 


২০. স্ৃহীহ বুখারী হা/৭১৪৭। 
২১. হ্থহীহ বুখারী হা/৭১৪৮। 


খিলাফাত ও বায়আত ২৭. 


আবু মুসা (লস্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার কওমের দু'ব্যক্তি নাবী 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলাম । সে দু'জনের একজন বলল, হে 
আল্লাহর রসূল! আমাকে “আমীর' নিযুক্ত করুন। অন্যজনও এরূপ কথাই বললেন। 
জবাবে তিনি বললেন, “যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদেরকে এ 
পদে নিয়োগ করি না? ।২২ 

২। সক্ষম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া বৈধ, যদি তার চেয়ে যোগ্যতর 
কেউ না থাকে । যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের রাজার কাছ থেকে নেতৃত্ব 
চেয়ে নিয়েছিলেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


0৬ ৩০০৩০ ৪4৫ 91 এ৪ ০৪ সপ্ত প৬ ভে এসএ ভ+ঠ। এম] 0৬5) 
[০০ _ ০৫ :-৮৮%] (৮১৩ ১৫৮ ৬1 ১৯১ট। ০) এত ভা 


জন্য আপন করে নেব। অতঃপর যখন তিনি তার সাথে কথা বললেন, তখন বললেন, 
নিশ্চয় আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আহ্বাভাজন। তিনি বললেন, আমাকে 
রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ' [সূরা 
ইউসুফ ১২: ৫৪-৫৫]। 


নেতৃত্ব থেকে দুর্বলদের বিরত থাকা 


নেতৃত্ব আমানত স্বরূপ । দুর্বল ব্যক্তি আমানত রক্ষা করতে পারে না। নেতৃত্ব থেকে 
দূরে থাকাই তার জন্য উত্তম । তাতে আমানত সুরক্ষিত হবে। 


08 ৬০:০০ খু এ 095) 0:58 06 ক ৬ ৬০১ ১১ ্ রি 

0/%০) ৮৮০) ৫ 4 ৬৭]। এঠঠি ৫০০ ৬5 মু! 20550 এ) জেতে ? 
আবূ যার ত্*্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রসুল! আপনি 
কি আমাকে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করবেনঃ তখন তিনি তার হাত দিয়ে আমার কাধে 


২২. হ্হীহ বুখারী হা/৭১৪৯ । 


২৮ খিলাফাত ও বায়আত 


আঘাত করে বললেন, হে আবু যার! তুমি দুর্বল। অথচ এটি হচ্ছে আমানাত । আর 
কিয়ামাতের দিন এ হবে লাঞ্কুনা ও অনুশোচনা ৷ তবে যে এর হক সম্পূর্ণ আদায় করবে 
তার কথা ভিন্ন ।২ 


খলীফার দায়িত্ব-কর্তব্য [54971 5:০9] 


১। ন্যায় বিচার করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা: 

১1 এ] ৮ ৩ এ. এ+ তেও 0) ৩ ৮০ ৩৪ (৫৩৪ ০৮0 ও ৪০০ এএ এ) 
[৭:০০] (০০০025195৮৮ 5 তাতে ক বুট 0৮০ ০5 ০৮ ডে 

(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি । অতএব তুমি মানুষের 

মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর 

পথ থেকে বিচ্যুত করবে । নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য 

কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সুরা ছ্দ 

৩৮:২৬) । 

২। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করা ও তাতে অটল থাকা: 

৬] এ। 0) ৬ ০০ ৩ ১০৪ ১1৮৯১০০3 ৮৯59৯ শত 09 এ০। ০৮ ০৮ পল ৮৫৩ 59) 

5১০] (058০4 ০৪] ৩০ ৫ 91 ৮55 ১ পল নি] 4৪ এ ৮৪135 ৩৪ 

[£৭ 


২৩. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৫ 

২৪. রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ইমাম বা শাসক ঢাল স্বরূপ । তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা 
হয় এবং শত্রুর ক্ষতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় । সে যদি তাবৃওয়া ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে শাসনকার্য 
পরিচালনা করে, তবে তার জন্য সে পুরস্কৃত হবে । আর যদি ন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু আদেশ করে 
তবে সে পাপের জন্য দায়ী হবে (দ্হীহ মুসলিম ১৮৪১) 

২৫. যদি তোমাদের উপর একজন গোলামকেও কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় আর সে তোমাদেরকে আল্লাহর 
কিতাব (ঞ। ৬৫) অনুসারে পরিচালনা করে, তবে তার কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে (দ্বহীহ 


মুসলিম হা/১৮৩৮)। 


খিলাফাত ও বায়আত ২৯ 


আর তাদের মাঝে তার মাধ্যমে ফাছছালা কর, যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং 
তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে । অতঃপর যদি তারা 
মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ কেবল তাদেরকে তাদের কিছু পাপের 
কারণেই আক্রান্ত করবেন । আর মানুষের মধ্যে অনেকেই ফাসিক (সূরা আল মায়িদা 


৫:৪৯) । 


ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসকের মর্যাদা [১৬] 25১। 2৮০] 


১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
199 ৪০৮ ৬৩ ০৪০০ ৩ 9৬ অজ ৯0 15 এন ৩০ ০০৪৬ ১3) 
নাতো তে রাত ও ০০৬ 0৬ 40 ০! এ ৬ 
[৭:1৮] 1০০৬০ 
আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে 
দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে 
দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে 


ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় 
বিচারকারীদের ভালোবাসেন [সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯]। 


২। আবু হুরাইরা €৮-%) হতে বর্ণিত, নাবী ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
এ ৪১৮০ ৬১ 03:০5 ০০০ ৫৮! এ 310৮ 315 এড ও এত ঞ। পি ১০৮ 
5১050 এ ৩০৮১৮ 1৬ ৮০ ১১৪১১ ১০ ৬ 3০৮ এ$ ৫.১) 
ু ৬ ৩৬০ ১২০৭ 0১০০ 0 | ১০ ৬ 08 ১১০১ ৬০৪ ০০ ১0০1 
95 ৩১০ লা এত ৮ ৫০৪ ০৩ এজ 2 59 ৩৮১3 এছ ও ৩ এ তে 
€, ৮1) ১০1 ৮৮৮৮9 এ ০ 60৫8) 


যে-দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, সে-দিন আল্লাহ তা'আলা 
সাত প্রকার মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন: ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক, যে যুবক 


৩০ খিলাফাত ও বায়আত 


আল্লাহর ইবাদতের ভিতর গড়ে উঠেছে, যে ব্যক্তির অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মাসজিদের 
সাথে থাকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে । উভয়ে 
একত্রিত হয় সে মহব্বতের উপর আর পৃথকও হয় সে মহব্বতের উপর, এমন ব্যক্তি 
যাকে সন্তরান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে, তখন সে বলেছে: 
আমি আল্লাহকে ভয় করি, যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে ছ্বদাকা (দান) করে যে, তার 
ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না এবং যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে 
স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়।২৬ 
৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর €স্*) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
লৈছে গ 
৩ ১৩০ রস এ) ৭৯১১৪ ০৮১ ৩০০ ০০ ১3১৩০ ৮০০ ৩৬ ঞ। 4০ ০৬০০৪! হু ১ 
0/1%) ০৮০৮4০১৮৫19 এ০ প্রি পিসি উট ০১০ 
উপবিষ্ট থাকবেন। তার উভয় হাতই ডানহাত। যারা তাদের শাসনকার্ষে তাদের 


পরিবারের লোকদের ব্যাপারে এবং তাদের উপর ন্যস্ত দায়িতৃসমূহের ব্যাপারে সুবিচার 
করেই 


অত্যাচারী ইমাম বা শাসকের শাস্তি [৮৬ ১০১। ১৪] 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[1৭:59]... (0৮5 ৬৩০ ১ ৮৫০ 88 ০০9) 


আর তোমাদের মাঝে যে যুলম করবে তাকে আমি মহা আযাব আশ্বাদন করাব !সূরা 
ফুরকান ২৫:১৯। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


পা গে ০৮৩ এ পা ০ চে ঠ পে পাপ ঞ& এ পা পাপা এ এপ গ্রে পা ঞ ০৮০ ৮ ০৮০ পে 
৫41 এ 1 ১১৮ এ! বেটি) তি 5৯3 ০৬৭ 69 ০১ খে) আআ পিএ ৩ ০৯৩৮ 


65) ৮১১ ৮৮৮০৪ এ ৬৪03, (91-$১০9*) ৮১১ ৬১০। ৮০ এ ৩০) 


২৬. দ্বহীহ বুখারী হা/১৪২৩, দ্বহীহ মুসলিম হা/১০৩১। 
২৭. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৮২৭। 


খিলাফাত ও বায়আত ৩১ 


কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তার মৃত্যু হয় জনগণের 
সাথে খিয়ানতকারীরূপে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন ২৮ 


ভালো শাসক ও মন্দ শাসক [*১১১১১ ₹৮৭ু। ১৬] 


১৬৮ ১০৬ পেপও ভিত ও ৩০০ 5 8 4৮3 ৩৪ লি ঝ ১ ২০০ ১১ ০ 
৩2০ শেপ ১০৯১ ৭ ০ ১3 তত ১১০) পিউ) ০১ ০ তে 
ভালা ০১০০৩০৭৪০০০ ৯১১০৭ 
1১৮১ মু) 40০15১5৬455 হও ৩3১ ৩ ৮49 1১15 3১-এ।। ৩ 15:8০ 4১ 

(1/০০) ০১৮ ৮4৫০৬ ৩নসি 


আওফ ইবনু মালিক €রস্ট্) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
তোমাদের সব্বেত্তিম নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো আর তারাও 
তোমাদেরকে ভালোবাসে । তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে আর তোমরাও তাদের 
জন্য দু'আ কর। পক্ষান্তরে, তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা 
ঘৃণা কর আর তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে । তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর 
তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হলো হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি 
তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিহত করবো না? তখন তিনি বললেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
তারা তোমাদের মধ্যে দ্বলাত কায়িম রাখবে । আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে 
কোনরূপ অপছন্দনীয় কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু 
আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিবে না।২৯ 


২৮. মুস্তাফাকুন আলাইহি: হ্হীহ বুখারী হা/৭১৫০-৭১৫১, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৪২। 
২৯. হ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫। 


৩২ খিলাফাত ও বায়আত 
ইমামের সহচরদের আলোচনা [০১১০ 421 ১)। 2৬] 
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(৪ ৬) ৭) ৫৬ 2 ০ টি ৭১০৬ দি 2০৯০ 2৯৬ ১০ ১9৬4) 
(৬৭ ৭/২) 


আবু সাঈদ খুদরী (৮৯) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, আল্লাহ যাকেই নাবী হিসেবে পাঠান এবং যাকেই খলীফা নিযুক্ত করেন, তার 
জন্য দু'জন করে ঘনিষ্ঠ জন থাকে । এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে ভালো কাজের আদেশ দেন 
এবং তাকে তার প্রতি উৎসাহিত করেন। আর এক ঘনিষ্ঠ জন তাকে মন্দ কাজের 
আদেশ দেয় এবং এ মন্দ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে । কাজেই নিষ্পাপ এঁ ব্যক্তিই 
যাকে আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করেন ।৩০ 


একই রাষ্ট্রে দু'জন খলীফার বায়আতের আনুগত্য) বিধান 
[১০1 ৮০৩ ও ০০৬ ৬৪ 1১1 ৮5৩] 


শ% 1১1) ৮০১) ৭৬ 4 ৪৮০ _ 4 চিনি :0$ 4০ &। চি ১৩০ ভা ০০ 
(/২০1) ৮১১ ৮৮৮০ ০পা ৫৫০ মু 193৬ ০৮৪৭৭ 
আবু সাঈদ খুদরী €৮”৯*) হতে বর্ণিত । রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যদি 


দু'জন খলীফার জন্য বায়আত গ্রহণ করা হয় তবে তাদের দ্বিতীয় জনকে হত্যা 
করবে ।* 


৩০. ভ্থহীহ বুখারী ৭১৯৮। 
৩১. ভ্বহীহ মুসলিম ১৮৫৩। 


খিলাফাত ও বার়আত ৩৩ 


বিচারক ও অন্যান্যদের অন্যায় বিচারের বিধান 
কা 

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০১৬৪ ৪৪৫৮৪ দল ০১5১০ (৪৯ প৬৪ ০) 
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আর কোন নাবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে । আর যে খিয়ানত করবে, 

কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে । অতঃপর প্রত্যেক 

ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে 

না (সুরা আলি ইমরান ৩:৬১)। 

২। আবু হুরাইরা ৮.৯) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমাদের মাঝে দীড়ান এবং 


তর মাল আত্বসাৎ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন । তিনি তা মারাত্বক অপরাধ ও তার 


০ রানে 


5:১8 ০৬) 4 ০৭ আ) এ০১ ০৬৯৭ ২ এজাজ ৩৫ এ এ ০$9 ডা ঞা ০৯১ 
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(/৮ 9) ৮১০ ৮৮০3 বে 00197 পন) 


আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, সে তার বকরি 
বেয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যা ভ্যা করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তার কাধে আছে ঘোড়া 
আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। এঁ ব্যক্তি আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! 
আমাকে সাহায্য করুন৷ আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি 
তো দুনিয়ায় তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাধে বয়ে বেড়াবে উট 
যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রসূল! একটু সাহায্য করুন। আমি 
বলব আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌছে 
দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, হে 
আল্লাহর রসূল! আমাকে সাহয্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে 
পারব না। আমি তো তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কীধে বয়ে 


৩৪ খিলাফাত ও বায়আত 


বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমুহ যা দুলতে থাকবে । সে আমাকে বলবে হে আল্লাহর রাসুল! 
আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি 
তো তোমার নিকট পৌছে দিয়েছি।৩২ 


৩। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


ভি 14৮৮১০৩০০০৬ তত এ এ৪০৯১- তি 8 এ ৬৬ ০৫ 
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তে ৫৬৭) ৮১০ ৮০৮৪3 ০ পেত ৫) ৮১১ ৬১০০ 
আল্লাহর রসূল এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরা নামে 
ডাকা হত। সে মারা গেল। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে 


জাহান্নামী! লোকেরা তাকে দেখতে গেল আর তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাৎ 
করেছিল ।৩৩ 


পর: ভি: 


১৬০) ভা 0143 ঝা এ- ৬ ৩০ :0৫ ভা ০৮, :06 8১৯ ভা 0 ৯৮৩৪ 
১4৪৩ 3৮) ৫535) 0955 2) 1845 ৭0০ ১০1 :08 ১ এ! এল ও 

(৬) ৮১১ ৮৪ থে 58019) 00৭) ৮১০ ১৬]। 
আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী আমার পিতা ও মুঁআয ইবনু জাবালকে 


ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা সহজ কর, কঠোর করো না, 
তাদের সুসংবাদ দাও, ভয় দেখাবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে মেনে চলো ।৩১ 


৩২. মুন্তাফাকুন আলাইহি: ভ্থহীহ বুখারী হা/৩০৭৩ , দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩১। 
৩৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি: হ্বহীহ বুখারী হা/৩০৭৪, ভ্হীহ মুসলিম হা/২৪৭৬। 
৩৪. মুন্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/৭১৭২, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৩৩। 


খিলাফাত ও বায়আত ৩৫ 
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আবু হুমাইদ সাঈদী স্ছ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আযদ গোত্রের 
লৃতাবিয়্যাহ নামে এক লোককে বনী সুলাইম গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ 
করলেন। যখন সে ফিরে আসল তখন তিনি তার নিকট হতে হিসাব-নিকাশ নিলেন। 
সে বলল এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) হাদিয়া । তখন রসুল 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি 
তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে হাদিয়া পৌছে 
যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর গুণ বর্ণনা করার পর 
বললেন: আমি তোমাদের কাউকে এমন কাজে নিয়োগ করি, যার তন্বীবধায়ক হিসেবে 
আল্লাহ আমাকে মনোনীত করেছেন । কিন্তু সে কাজ করে এসে বলে এ হলো তোমাদের 
মাল আর এ হলো আমাকে দেয়া হাদিয়া । তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরে বসে 
থাকল না, সেখানে এমনিতেই হাদিয়া পৌছে যেত? আল্লাহর কসম! তোমরা যে কেউ 
অন্যায় পন্থায় কোন কিছু গ্রহন করবে, সে ব্িয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহর 
সামনে উপস্থিত হবে । আমি তোমাদের কাউকে ভালোভাবেই চিনব, যে সে আল্লাহর 
কাছে উপস্থিত হবে উট বহন করে; আর উট আওয়াজ দিতে থাকবে । অথবা গাভী 
বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে । অথবা বকরী বহন করে, আর সেটা ডাকতে 
থাকবে । তারপর তিনি আপন হাত দু'টি এতদুর উত্তোলন করলেন যে তার বগলের 


৩৬ খিলাফাত ও বায়আত 


শুভ্রতা দেখা যাচিছল। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি? আমার 
দু'চোখ সে অবস্থা দেখেছে এবং আমার কান শুনেছে ।৩৫ 
৮,১44 &। ৬৮০ _ &1 ০১৮১ ৩০৪ :0৫ এ ঝা ৬৯) থা হত ০ ৬০ ০০১ 
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আদী ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি : আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে আদায়কারী 
নিযুক্ত করি, আর সে একটি সুঁচ পরিমাণ বা তার চাইতেও কম মাল আমাদের কাছে 


গোপন করে, তাই আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা নিয়েই সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত 
হবে ।৩৬ 


খিলাফত গঠনের পদ্ধতি [7১১-। ১। 3১] 
ইমাম (খলীফা) নির্ধারণের পদ্ধতি (61 ৪3০ ০৯১ 9০): 


মুসলিমদের শাসক নিম্নের যে কোন একটি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবেন: 


১। ইমাম বা শাসক নির্বাচিত হবেন মুসলিমদের একমত্যের ভিত্তিতে । সৎকর্মশীল 
যোগ্য আলিম ও নেককার ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 
'আহলুল হান্লি ওয়াল আব্্দ' এর বায়আতের মাধ্যমে ইমামের নেতৃত্ব সম্পন্ন হবে। 


২। পূর্ববর্তী খলীফার/ইমামের মনোনয়নের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে। 


৩। কতিপয় সৎকর্মশীল ও মুস্তাবী ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত শুরা পরিষদ তাদের মধ্য 
থেকে একজনকে ইমাম নির্ধারণ করবেন। 


৪ | কেউ যদি জোর করে এমনভাবে ক্ষমতা দখল করে যে, জনগণ তার বশ্যতা 
স্বীকার করে এবং তাকে শাসক হিসাবে মেনে নেয়, তবে আল্লাহর অবাধ্যতার বিষয় না 
হলে তার আনুগত্য করা জনগণের জন্য আবশ্যক। 


৩৫. মুন্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৬৯৭৯, দ্বহীহ মুসলিম ১৮৩২ । 
৩৬. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৩। 


খিলাফাত ও বায়আত ৩৭ 


খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব নির্ধারণের পদ্ধতি 1১+-।)1 44 2 ৪১৮] 


খলীফা রাশিদীনের নেতৃত্ব দু'টি পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছে: 
প্রথম: মনোনয়নের মাধ্যমে (১৮৯৭); 


আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর মনোনয়নের মাধ্যমে খলীফা নির্ধারণ করা । এ পদ্ধতি 
আবু বকর ও আলী ৪) উভয়ের নেতৃত্বের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে । আর 
57775857555 


দ্বিতীয়: পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে 
(৪১০০৭); 


যখন খলীফা বুঝতে পারেন যে, তার মৃত্যু সমিকটে অথবা তিনি যখন কাউকে তার 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে ইচ্ছা করেন, তখন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের সাথে পরামর্শ 
করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন। যিনি তার পরবর্তীতে খলীফার দায়িত্ব 
গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিবেন। তিনি মাত্র একজন ব্যক্তি হতে পারেন, যেমন- আবুবকর 
(৮) প্রধান প্রধান মুহাজির ও আনসার ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে উমার ৫৯) 
কে খলীফা নিযুক্ত করেছেন। 


অথবা কতিপয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে একজন খলীফা হবেন। যেমন- উমার (৯) 
জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছয়জন (উসমান, আলী, তালহা, জুবায়ের, আবু উবাইদা, 
আব্দুর রহমান ইবনে আউফ) ছাহাবীর মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করতে 
বললেন । তারা পরামর্শ করে উসমান ৪৯) কে খলীফা মনোনীত করলেন। 
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আয়েশা €স্ছ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আমাকে তার রোগ শয্যায় বললেন : তোমার আব্বা ও ভাইকে আমার কাছে ডাক। 
আমি একটা চিঠি লেখে দেই । কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, কোন উচ্চাভিলাধী ব্যক্তি 


৩৮ খিলাফাত ও বায়আত 


আকাঙ্খা পোষণ করবে, আর কেউ দাবি করে বসবে যে, আমিই হকদার । অথচ আবু 
বকর ব্যতীত ভিন্ন কাউকে আল্লাহ মেনে নিবেন না এবং মুসলিমরাও মেনে নিবে না ।৩" 
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ইরবায ইবনে সারিয়া ৫স্*) বলেন: একদিন ফজরের ছ্বলাতের পর রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন এক উচ্চমানের নসীহত করলেন যে, তাতে 
আমাদের চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং অন্তর ভীত-সন্ত্স্ত হয়ে পড়ল । 
তখন এক ব্যক্তি বললেন, এতো বিদায়ী ব্যক্তির মতো নসীহত, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি 
আমাদের প্রতি কী অসীয়ত করে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমাদের আমি আল্লাহকে 
ভয় করার অসীয়ত করছি। যদি হাবশী গোলামও তোমাদের আমীর নিযুক্ত হয় তবুও 
তার প্রতি অনুগত থাকবে, তার নির্দেশ শুনবে । তোমাদের মধ্যে যারা বেচে থাকবে 
তারা বহু বিরোধ প্রত্যক্ষ করবে । তোমরা সাবধান থাকবে নতুন নতুন (বিদ'আত) 
বিষয়ে লিপ্ত হওয়া থেকে । কারণ তা হলো গুমরাহী। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ যুগ 
পাবে তার কর্তব্য হলো আমার সুন্নাত ও হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের 
উপর অবিচল থাকা । এগুলো তোমরা চোয়ালের দাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে ।৩৮ 
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হুযাইফা (৮) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার 
পর তোমরা আবু বকর ও উমারের আনুসরণ করবে ।৩৯ 


৩৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬৬, দ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৮৭। 
৩৮. ভ্হীহ: তিরমিযী হা/২৬৭৬ , মুসনাদে আহমাদ হা/১৭১৪৪, ইবনে মাজাহ । 
৩৯. দ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৬৬২, মুসনাদে আহমাদ হা/২৩২৪৫। 


খিলাফাত ও বায়আত ৩৯ 


খলীফা রাশিদীনের মর্যাদা [১:-51)) ৮4৬1 05০] 
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আবু সাঈদ খুদরী ৯) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
মিম্বারে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তার এক বান্দাকে দু'টি বিষয়ের একটি বেছে 
নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। তার একটি হলো দুনিয়ার ভাগ বিলাস আর আরেকটি 
আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে । তখন সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই পছন্দ 
করলেন। এ কথা শুনে আবূ বকর ০৯) কেদে ফেললেন এবং বললেন, আমাদের 
পিতা-মাতাকে আপনার জন্য কুরবানী করলাম । তার অবস্থা দেখে আমরা বিস্মিত 
হলাম। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
আর আবূ বাকরই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার উপর সর্বাধিক অনুগহ আবু বাকরের সম্পদের ও সঙ্গ 
দানেও। আমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বাকরকেই 
করতাম । এখনতো ইসলামী ভ্রাতৃত্বই রয়েছে । মাসজিদের দিকে আবু বাকর (স্ট) এর 
দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজা খোলা থাকবে না।৯০ 
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৪০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৩৯০৪, দ্বহীহ মুসলিম ২৩৮২ 


8০ খিলাফাত ও বায়আত 


আবু হুরাইরা (৮০) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: তোমাদের পূর্বের উম্মাতগণের মধ্যে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। আমার 
উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে নিশ্চয় উমার ইবনুল খাত্তাব €৯)।৯ 


ঢা 8. গে পা রি ে ৫ 27 এ ০০৮৮ 

৮০94৬ এএ। ৪০০ _ ভা ০) ভি ৮০০ ও ১০ ১ শেড পপ এ ১ ০৯৪ 9 ৩৪ 
75 ৫ 77 0 ০4 ০ 5৮ পর্প & ঢা ৩ ৫৮ রাডার 

৬১০। কস এ এ) ৬৮১ ০৬৪ ০ ০৬৪ পি 01 02 ০৯৮ ৮ 9 তা উস্পএ তে 

(০০) (৮৪০ ৬১০০ 4৮১৯) 


ইবনু উমার ৫৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীগণের পারস্পরিক মর্ধাদা নির্ণয় করতাম । আমরা সর্বাপেক্ষা 
মর্যাদা দিতাম আবু বকর তস্ছ্) কে, তারপর উমার €তস*%) কে । অতঃপর উসমান ইবনু 
আফফান (লস) কে ৯২ 


_ ৮১9 আপ ঞ। ০০ 2০ এস এ আপ ৬৬ :0৫ »৪ ঞা ৬০১ ৪০৮৩০ 
+০:০-০১০০৯৮ &। ০১১৩ ০এস্লা 9 :0 4৮১ এ ০৩3 এ 
৬০০ ৬ & ৩০ পা 5০০ 0৫ 0 লও এ থা এ _ লে ০ 
১৬) 1৪ 2191 ১৭০ 2 ঠা) ৩০৪৪৮ টি ১১০ ঞ। ৪৮ ঞ। রি ০৬ 
৫১5 এ৪ ৬ ৩৪15৬ ৫৮ &। 64455) 3 (০ :09 9 4১4১১ &| এ 
০৮০4০ ঞ। ০ পো _ 859 ০৪ ঞ। ৬৮০ _ ঞ 0৯০) ০০ « ৪০14২ 198 

| তে হ১৬) ৯১০ ৮৮৮০১ এ ৬৪) (5৭) 8% ১০৯ আহ এ 


সালামাহ ৫৮০৯) হতে বর্ণিত। আলী ৮.৯) নাবী ছূল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 
সঙ্গে খইবার যুদ্ধে যাননি । কেননা তার চোখ অসুস্থ ছিল। এতে তিনি বললেন, আমি 
কি আল্লাহর রসূল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যাব নাঃ অতঃপর তিনি 
বেরিয়ে পড়লেন এবং নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হলেন। 
যেদিন সকালে আল্লাহ বিজয় দান করলেন, তার আগের রাতে আল্লাহর রসূল স্বললাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি এমন এক লোককে পতাকা 
দিব অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক লোক ঝাণ্ডা ধারণ করবে যাকে আল্লাহ এবং তার 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসেন অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও 
তার রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসে । তার মাধ্যমে আল্লাহ 


8১. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্থহীহ বুখারী হা/৩৪৬৯, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৯৮। 
৪২. হ্হীহ বুখারী হা/৩৬৫৫। 


খিলাফাত ও বায়আত ৪১ 


তাআলা বিজয় দান করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন, আলী 
(স্পট) অথচ আমরা তার সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি । তাই সকলেই বলে উঠলেন, 
এই যে আলী €-)। আল্লাহর রসূল স্বললাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেই দিলেন 
এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দিলেন ।৯ 


৪৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ভ্বহীহ বুখারী হা/৩৭০২, ভ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৭। 


৪২ খিলাফাত ও বায়আত 


বায়আত 
চি 


বায়আত (৯): বায়আত হচ্ছে আন্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ব্যতিরেকে খলীফার 
কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া । 


দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটির মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়: 
১। মনোনীত করার মাধ্যমে (১৬৮) অথবা 


২। পূর্ববর্তী খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার মাধ্যমে । 


উপরের দু'টি পদ্ধতিতেই আহলুল হালি ওয়াল আকদ এর জন্য খলীফার নিকট 
বায়আত গ্রহণ করা আবশ্যক । অতঃপর সাধারণ মুসলিমের পক্ষ থেকে উপস্থিতগণ 
বায়আত বা আনুগত্যের শপথ নিবেন । 


বায়আতের বৈশিষ্ট্য [7৪। ০] 
ছাহাবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট 
বায়আত গ্রহণ করেছেন তা €টি: 
প্রথম: ইসলামের উপর বায়'আত (১.,১। ৬ 2%।): এটা বায়'আতের শাখাগুলোকে 
সুদৃঢ় করেছে, আবশ্যক করেছে ও মর্যাদাপূর্ণ করেছে। 
ক। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
৩5৯ 69 ৪১ ৫3৯4 27 60 পরত ৬০৬৪ ০১০০০ 4০০19 1 ৬5) 
২১১০ ও এসসি 3 ০৪39 ০4২ ৩৪ ৯০৭ ১৪ ৩০ ৫) ০১৫ ০ ৫3 
[1:71] নি ১১৪ এ] 9] এ ০ ০8৭3 ০৮৫ 


হে নাবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা 
আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, 
নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে শুনে কোন অপবাদ রচনা করে 


খিলাফাত ও বায়আত ৪৩ 


রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'আত 
গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা আল মুমতাহিনা ৬০১২) । 


খ। জারীর ৫৮০৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: 
0৯০১ ০০০ 99 এ এ এ ও ০1১45 ৬ ৮০১ ৪ ঞ এ _ 0৯৮০ ৩০ 
৮৯০৪০ 3৪০ ০৯০০ এুঞ ভে3 ৪৬ ৬৮৮03 ও৩9। দ[3 ৪৯০৪ 601) এ 
(৯৯) (১০ ৮৮০১১052019 5৮0০৬) ৮১০ ৬০০০ 
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে 'লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ ওয়া আন্না 
মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'- এ সাক্ষ্য দেয়ার, ভ্বলাত কায়িম করার, যাকাত দেয়ার, আমীরের 
কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার উপর 
বায়আত করেছিলাম 1৪ 
দ্বিতীয়: সাহায্য-সহযোগিতার উপর বায়আত (৪০1) ১১০। ৬৪ ৬1): যেমন- 
আনসারগণ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য-সহযোগিতা করার উপর 
বায়আত গ্রহণ করেছিলেন । আর তা ছিল মিনাতে অনুষ্ঠিত আকাবার দ্বিতীয় বায়আত । 
তৃতীয়: জিহাদ করার উপর বায়আত (১৫%। ৬ ৪1): 
ক। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
১১5 401 (৮ এ 9508 জল] ৮৫ ০6 ৮39 ৮ ৬০ ০ এ সন এ ০) 
13১১৮ এ]। ৩০ ৩০৫৭ ১ ৩3 0০1 ০৭013 চ1১১খ। ও ৩০ ৬1০০9 ০55 
[11:89] (৮5 09 9১১০ এ লও ৬৭] ৮6 


নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) 
যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত । তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে । অতএব তারা মারে 
ও মরে । তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে । আর নিজ 
ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) 
যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য (সুরা আত 
তাওবা ৯:১১১)। 


8৪. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ২১৫৭, দ্বহীহ মুসলিম ৫৬। 


8৪ খিলাফাত ও বায়আত 


খ। আল্লাহ তাআলা বলেন: 
03 ০৫8 ৩ ৬ ০ চপ ৩৩০ এ 2 ৮ 9৭1 ৩০১ 


)/১:040] (৮০ 1) 4 ১৬98০ 80০৫ ০১৬০) 58 1০53 প্রও কে 
[৭ _ 


অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে 
বাই'য়াত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, 
ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেলে তাদের ওপর এবং তাদেরকে পুরস্কৃত 
করেছেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলর্ধ সম্পদ দিয়ে যা তারা গ্রহণ 
করবে; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় সূরা আল ফাতহ ৪৮১৮-১৯)। 


চতুর্থ: হিজরতের (দেশত্যাগের) উপর বায়আত (৪১1 ৬ 20): 


মুসলিমদের উপর হিজরত করা ফরযে আইন ছিল৷ মক্কা বিজয়ের পর তা সমাপ্ত 
হয়েছে । এখানে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করা । 
এটা ছিন্ন হয়েছে । তবে কাফির দেশ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করা কিয়ামাত পর্যন্ত 
চালু থাকবে । 


919৬১ ০1১৬৮ ল তি ৩৪:০৫ ৪ &। ও পরি ১৮৮৭ 0৪ তৈল ৩ 
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১০০১। ৬০৯ : 05 €₹৩০ ৮ রি :৩৭৪ ৫6 নি 
4] 58019 0/২5) (5) ৮৮5০ ০৫৭৯) (9) ৬)০। 4৮৮1 ব্ব ৩০) ৫9 ১1) 


মুজাশী ইবনু মাসউদ সুলামী €রস্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার ভাই 
আবু মাঁবাদকে নিয়ে মক্কা বিজয়ের পর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট 
উপস্থিত হলাম । তারপর বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: 
গেছে। তার অধিবাসীরা ইতিমধ্যেই তা করে ফেলেছে । তাহলে আপনি কোন বিষয়ে 
তার বায়আত নিবেন? রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ইসলাম, জিহাদ 
ও সৎকাজের উপর অটল থাকার বায়আত হতে পারে ।% 


৪৫, মুত্তাফাকুন আলাইহি: হ্বহীহ বুখারী হা/২৯৬২, ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৬৩। 


খিলাফাত ও বায়আত ৪৫ 


পঞ্চম: শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর বায়আত (৪৮৬) ৬» ৬৬ ও): 


মুসলিমদের খলীফা নির্ধারণের সময় ইমামদের নিকট যে বায়আত দেয়া হয়। এ 
অধ্যায়ে এ উদ্দেশ্যই নেয়া হয়েছে। 


২৪19 ৬৮৭ ৬৪৮০১ ৪ ঞা এ- আ ০১) 5:06 ঝা ৬৮১৪০৬০৪ 
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এ 2019 ০0৭ ৭) ৮9০ ৮৮০০) 
উবাদাহ /তস্ছ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্থাধিকার দিলেও 
শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বায়'আত গ্রহণ করলাম । দায়িত্বশীলদে র সাথে ঝগড়া 


করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন সত্য কথা বলবো, আল্লাহর জন্য কোন 
তিরফ্কারকারীর তির্কারকে পরোয়া করবো না ।৪৬ 


ম্‌ নর ৮ পি পর্ত পে ৫ ৯০ রি পপ পপ ৬ 91 পনি 3 পার্ত 
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০০৩০ পু ৬ 


.4) ৪01) (60২৭) ০০ ০৬২৯৭) (১০ ৬১৬] 4৮৯ রে 04০ ৫০৩২০ এ 


উবাদাহ ইবনু সামিত ৪) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদেরকে ডাকলেন । আমরা তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করলাম । তিনি যে 
বিষয়ের বায়'আত নিয়েছিলেন, তা হলো আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও 
শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর । আর আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো 
না। তিনি বললেন, তবে যদি প্রকাশ্য কুফর দেখা যায় ও যার ব্যাপারে আল্লাহর সুস্পষ্ট 
প্রমাণ থাকে তেখন শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যাবে না) ।৮ 


৪৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/৭১৯৯, ৭০৫৬, হ্থহীহ মুসলিম হা/১৭০৯। 
৪৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: দ্হীহ বুখারী হা/৭০৫৬, দ্হীহ মুসলিম হা/১৭০৯। 


৪৬ খিলাফাত ও বায়আত 


বায়আতের কারণসমূহ 17) ০৬-] 
যেসব অবস্থায় বায়আত গ্রহণ করা হয়, সেগুলি নিম্নরূপঃ 
১। খলীফার মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফার জন্য বায়'আত গ্রহণ করা । 
২। কোন কারণে খলীফা দায়িত্ব থেকে অপসারিত হলে মুসলিম জাতির কোন 
একজন ইমামের আনুগত্যের জন্য বায়আত করা । 
৩। পূর্বের খলীফা কর্তৃক নির্বাচিত খলীফার হাতে বায়'আত করা । 
৪। পরবর্তী খলীফার জন্য পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক বায়'আত গ্রহণ করা। 


৫ । কোন দেশ থেকে যখন কোন এলাকা আলাদা হয়ে যায় ও আনুগত্য পরিত্যাগ 
করে, তখন সেখানকার জনগণের নিকট থেকে আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করা । 


বায়'আতের প্রকারভেদ 1 ০৮5] 


খলীফার বায়আত দু'প্রকার: 

প্রথম: খিলাফত গঠনের জন্য বায়আত (১৩৭ 2): আর এটা আহলুল হাল্লি ওয়াল 
আবৃদ দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে বায়আতকৃত ব্যক্তি মুসলিমদের খলীফা 
নির্ধারিত হন। অনুরূপভাবে এর দ্বারা তার জন্য আনুগত্য ও অনুকরণের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ঠিক যেমনভাবে “ছাক্ীফাতু বানী সাএদা*-তে বড় বড় ছাহাবী আবু বকর 
(স্ট) কে খিলাফতের বায়'আত নিয়েছিলেন । 


দ্বিতীয়: সাধারণ বায়আত (এ ৪): এটি খিলাফত গঠনের পর সাধারণ মুসলিম 
জনতার পক্ষ থেকে সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে । যেমনভাবে আহলুল হালি ওয়াল আকৃদ 
'ছাকীফাতু বানী সাএদা*-তে আবু বকর ৫৮৯) এর হাতে বায়আত নেওয়ার পর 
অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরাম মসজিদে বায় আত গ্রহণ করেছিলেন । আবু বকর ৫»৯) এর 
বায়আতের মতই পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীনের বায়আত ছিল। এরপর মুসলিম 
জাহানের অন্যান্য শাসকের বায়'আতও ঠিক এরূপই ছিল। 


খিলাফাত ও বায়আত ৪৭ 


বায়আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ [। ৮০ ৬০] 


বায়আত বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ: 
১। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক বায়আত সংঘটিত হওয়া । 


২। যার বায়'আত গ্রহণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইমাম বা শাসক হওয়ার শর্তাবলি পূর্ণ 
হওয়া। 


৩। যার হাতে বায়আত করা হচ্ছে, তার বায়আত গ্রহণ করতে সম্মত হওয়া । তিনি 
যদি বায়আত গ্রহণে সম্মত না হন, তাহলে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। 

৪। বায়আত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজনের জন্য হতে হবে । একের অধিক ব্যক্তির জন্য 
বায়আত হলে তা সঙ্ঘটিত হবে না। 

৫। বায়আত আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের 


উপর হতে হবে । কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার এবং মানুষকেও এতদুভয়ের 
উপর আমল করার নিমিত্তে বায়আত হতে হবে। 


৬। বায়আত স্বাধীনভাবে হতে হবে, প্রত্যেকটি মানুষ স্বেচ্ছায় বায়আত করবে, 
কাউকে বাধ্য করা চলবে না। 


বায়আত বিশুদ্ধ হওয়ার এগুলি গুরুতৃপূর্ণ শর্ত। সুতরাং এসব শর্ত পূর্ণ হলে বায়আত 
বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে, কোন একটি শর্ত পূর্ণ না হলে বায়আত সঙ্ঘটিত হবে না। 


বায়'আত গ্রহণকারী [5। 7০৮ ০৭] 


খলীফা নিজে মুসলিমদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন । তবে দূরবর্তাঁ অঞ্চলের 
বায়আতের ক্ষেত্রে তিনি নিজেও বায়আত নিতে পারেন, আবার তার প্রতিনিধির 
মাধ্যমেও বায়আত নেওয়াতে পারেন । 


৪৮ খিলাফাত ও বায়আত 


বায়আতের ধরন |) ১৯০] 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বায়আতের কিছু ধরন ছিল। তন্ধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলো- 


১। করমর্দন (৯০০৮) ও কথোপকথন (১৩1): যেমনটি “বায়'আতে রিদ্বওয়ান'-এ 
নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেছিলেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


০৮ প:6 ৫ 
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আর যারা তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ 
করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর । অতএব, যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার 
ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পুরণ 
করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা-পুরষ্কার দেবেন (সূরা আল ফাতহ ৪৮:১০)। 


২। মুছাফাহা বা করমর্দন ব্যতীত শুধু কথোপকথন (৪১১০০ ০3২ ৫১৩): নাবী 


ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে এরূপ বায়'আত গ্রহণ করেছেন । 
কেননা কোন মুসলিম পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করা জায়েয নেই। 
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গে ঠেলা পা 
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আয়িশা €স্*) হতে বর্ণিত। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াত দ্বারা 
মহিলাদেরকে পরীক্ষা করতেন। 


৩ ১৪৮ ৮০ এ]। ৩৯১০৪ ০০৬ ০১০১৭ ₹5০৩ 1১1 1৯ ৩ রা 


পর্ণ পর্ণ 
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সি পর্প গর এর 
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খিলাফাত ও বায়আত ৪৯ 


(1+) পি পি 4013 লে 0 ৩ ৯ ৩৩ লা ও ৩9 
চা এ 4৭ ০৫2 ৩০৪১ ৩ 159 ৮৪৬ ১এব ৬ ৩1১৩ ৩০ স্ভ৯ ৩৬ ১1) 
0০৮ 4০৬৬ ০০০০। ৮৬ ঘ ৪ ৬0) ৩৮০৮৬ ৬৭ এ 1927) 
পেত শে সস ৩০ ৩০১৪) ১০৫//০), 3598 02 ০87৮5 09 এত 4৬৩৮7 

(11) ৯) ১৯ এ। ১ এ] ০ ১০) ০৫৭০ ২১১০ ও এক ৪৪ ৩$০9 


হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কাছে মুমিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা 
তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ । আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত । অতঃপর 
যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের 
নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য 
হালাল নয়। তারাণ্ যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে 
বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর 
প্রদান কর। আর তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের 
সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা তোমরা ফেরত চাও, 
আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান । তিনি 
তোমাদের মাঝে ফায়ছালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতিপ্রজ্ঞাময় (১০)। আর 
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায়, অতঃপর 
যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে, তাদেরকে 
তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ প্রদান কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, 
যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (১১) । হে নাবী, যখন মু'মিন নারীরা তোমার কাছে এসে 
এই মর্মে বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি 
করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে 
শুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। 
তখন তুমি তাদের বাই'আত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (১২)। 


উরওয়াহ বলেন, আয়িশা স্চ) বলেছেন, তাদের মধ্যে যারা এ শর্তে রাধী হতো তাকে 
আল্লাহর রসুল হ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু একথা বলতেন, “আমি তোমাকে 
বায়আত করলাম । আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণে তার হাত কখনও কোন নারীর 
হাত স্পর্শ করেনি । তিনি শুধু তাদের কথার মাধ্যমে বায়আত করেছেন ।৯ 


৪৮. কাফির স্বামীরা 
৪৯ মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/২৭১৩, দ্হীহ মুসলিম হা/১৮৬৬। 


৫০ খিলাফাত ও বায়আত 


৩। লিখনীর মাধ্যমে বায়'আত (৮৫): যেমন- নাজ্জাশী লিখিতভাবে নাবী ছ্বত্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইসলামের বায়আত দিয়েছিলেন। 


দুনিয়ার ব্যাপারে যিনি খলীফার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছেন তার বিধান 


[5-১। 151০০ 5491৮ ০০ ৮] 
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আবু হুরাইরা রস৯*) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাততি। 
(এক) এ ব্যক্তি, যে পথের পাশে অতিরিক্ত পানির মালিক কিন্তু মুসাফিরকে তা থেকে 
পান করতে দেয় না। (দুই) এ ব্যক্তি যে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে ইমামের বায়আত 
গ্রহণ করে। (বাদশাহ) এ লোকের মনের বাসনা পূর্ণ করলে সে তার বায়'আত পূর্ণ 
করে । আর যদি তা না হয়, তাহলে বায়আত ভঙ্গ করে । (তিন) সে ব্যক্তি যে “আসরের 
পর অন্য লেকের নিকট দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে এমন কসম খায় যে, আল্লাহর 
শপথ! এটার এত দাম হয়েছে । ক্রেতা সেটাকে সত্যবলে বিশ্বাস করে সে জিনিস কিনে 
নেয়। অথচ সে জিনিসের দাম এত হয়নি | 


৫০. মুন্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৭২১২, ছহীহ মুসলিম হা/১০৮। 


খিলাফাত ও বায়আত ৫১ 


[৩)। ০০৩ ১৩ ৮5] 


১। উবাদাহ রস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
নিরে ১৮) ৮ ৪ ০০৬ ০৯০] । 9৮ ৯০১ ৮৪ &1 ৬৮০ _ &। 0৯৮১ আও 
এ চর্জী ৮০ 058 ৩ ৬৪ 41৯1 ৪ 6১5৭১ উির্নি রি ১০ টির পা 
১)০১। ও (৮৮৮০ ০৬৯০) (১০ ৬) 4৮৮ বে 02০) খু 2 &। ৬ ০১০০ 
এ 24013 ০0, ৭) (১): 
আমরা রসুল হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায়, 
আমাদের উপর অন্যকে অগ্াধিকার দিলেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার বায়আত 
গ্রহণ করলাম । দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা যেখানেই থাকি না কেন 


না।* 


২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (৮.৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
০০০19০০০০০৭ ০৯৯ 25৬ 4০0) এ পিল) এক ৬০০ ঠা 


২ 
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আমি রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার কথা শোনার, তাকে 
মান্য করার ও সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার বিষয়ে বায়আত করলাম । তিনি 
আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, যতটা করতে আমি আমি সক্ষম হই ।৫২ 


৫১. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্হীহ বুখারী হা/৭১৯৯, ৭০৫৬, ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯। 
৫২ মুস্তাফাকুন আলাইহি, ভ্বহীহ বুখারী ৭২০৪, ছহীহ মুসলিম ৫৬। 


৫২ খিলাফাত ও বায়আত 


বায়আত ভঙ্গের বিধান 17। ৬০ ৮৫০] 


চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা ওয়াজিব । চাই তা মুসলিমদের মাঝে হোক, অথবা কাফির 
ও মুসলিমদের মাঝে হোক অথবা কোন ব্যক্তি পর্যায়ে হোক। 


আর সর্বপ্রকার বায়আত এসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত । এক্ষণে, বায়আতের শ্রেণী 


১। ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণকারী তা ভঙ্গ করলে তিনি কাফির ও মুরতাদ 
(দীন পরিত্যাগকারী) বলে গণ্য হবে। ইসলামের উপর বায়আত নাবী ৃল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে। এ বায়আত তিনি সকল মুসলিম 
থেকে নেননি। কেননা অনেক মুসলিম নাবী ভৃল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
দেখেননি । আর তাদের অধিকাংশই নাবী হ্ুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের 
উপর হাত রেখে বায়আত নেননি । 


২। মক্কাহ বিজয়ের পর হিজরতের উপর বায়'আত ছিনন হয়েছে। 


৩। সাহায্য ও জিহাদের ব্যাপারে অথবা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে 
শারঈ কারণ ব্যতীত তা ভঙ্গ করলে এটা কাবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ 
বলে গণ্য হবে। শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার উপর এ বায়'আত ভঙ্গ করা সবচেয়ে 
জঘন্য অপরাধ । 


০8 ০৩ ০৭ ৮৪-১ 0% এ। এ এ 05৩ ০1 ৩১ গন 91] 1৫৮ &। ও 

[৭:৮1] ! (2০ 1৮1 2 ১ 41) 40০ 7২৬ টি ১) নিত রর 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: আর যারা তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করে তারা শুধু 
আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর; অতঃপর যে 


কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদাভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই ওপর । আর যে 


আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পুরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন সূরা 
আল ফাতাহ ৪৮:১০)। 
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খিলাফাত ও বায়আত ৫৩ 


ইবনু আব্বাস ০৯) হতে বর্ণিত যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
কোন লোক নিজ আমীরের কাছে খারাপ কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। 
কেননা, যে লোক জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু 
অবশ্যই জাহিলীয়্যাতের মৃত্যুর মতো ।৫ 


৭.) 44৮ &। ৪০০ ঞ ০১ ৩০ :06 ৪ এ ৬৮) উপ] আন 0 ক ৩3 
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(০9) ৮০৮ ৮০০ পা এত চি ০৩ 2 
জুনদুব ইবনু আব্দুল্নাহ বাজালী (স্ট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে 
নিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, 


তার কোন দলীল থাকবে না । আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল আর তার ঘাড়ে আনুগত্যের 
কোন চুক্তি নেই তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু | ছহীহ মুসলিম ১৮৫১। 


৫৩. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭০৫৩, ছহীহ মুসলিম ১৮৪৯ 


৫৪ খিলাফাত ও বায়আত 


খলীফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী [781১1 ০৬৮1) 


মুসলিম খলীফার আবশ্যকীয় কার্যাবলী নিম্নরূপ: 


১। দীন প্রতিষ্ঠা করা (১৪ ০০91): আর তা বাস্তবায়িত হবে দীন সংরক্ষণ, তার উপর 
প্রয়োগ, আইন কানুন ও দগ্ডবধি চালুকরণ, আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর 
অবতীর্ণ বিধান দ্বারা মানুষের মাঝে ফায়ছালা করার মাধ্যমে 1৫৪ 


৫৪. ইসলামী শরী“আহ-এর বৈশিষ্ট্য: 

(১). আল্লাহ প্রদত্ত: এ শরী'আহ প্রণয়ন করেছেন সে মহান স্রষ্টা, ঘিনি মানুষ ও জগত সৃষ্টি করেছেন 
এবং জগতের স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের জন্য কী কী সবচেয়ে কল্যাণকর, তা তিনি সম্যক 
অবগত । অতএব, ইসলামী শরী'আহ সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশী 
কল্যাণকর । 


(২). এটি বিশ্ব মানবতার জন্য: ইসলামী শরী“আহ-এর সমস্ত আহকাম, বুনিয়াদী নীতিমালা ও লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য জাতি, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য । 

(৩). ব্যাপকতা: ইসলামী শরী'আহ-তে রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত 
নীতিমালা, আহকাম ও আইন-কানুন, চাই তা মানুষের আবীদা, ইবাদত ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট 
হোক কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক। 

(8). মৌলিকত্ব ও চিরস্থায়িত্ব: ইসলামী শরী'আহ-এর নীতিমালা মৌলিক এবং এর উৎস সংরক্ষণের 
দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন বলে তা কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

১০০০০ এ ভি 2 টা 
নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক (সুরা আল-হিজর:৯)। 

(৫). পালনে সহজতা প্রদান ও কঠোরতা বিলোপ: মানুষ যাতে ইসলামী শরী'আহ-এর আহকাম 
অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই শারঈ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। 
থেকে হুকুমের ভার হালকা করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে পবিভ্র কুরআনে বলেছেন, 
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং তোমাদের জন্য কঠোরতা তিনি চান না (সুরা আল- 
বাকারাহ:১৮৫)। আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি (সুরা 
আল-হাজ্জ:৭৮)। আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত (সুরা 
আল-বাকারাহ:২৮৬)। 

(৬). বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চমৎকার সমন্বয়: ইসলামী শরী'আহ একদিকে যেমন ইবাদত 
পালনের মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতমুখী হবার প্রতি উদ্ুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তব জীবনের 
প্রয়োজন ও দাবী পুরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। দুনিয়ার কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেও যাতে মানুষ 


খিলাফাত ও বায়আত ৫৫ 


আল্লাহ তা আলা বলেন: 
৮০০ এ এ 5 0 ০6 ০ 5৮৫০৬ ৮১0 ৬ 2৮০ এএ 2) 
[15:০৮]... (০০০৭18195৭০ ৩৩ ৮ এ) বুদ ৩% 930 ০০ 01 


(হে দাউদ), অবশ্যই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি । অতএব তুমি মানুষের 
মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর 
পথ থেকে বিচ্যুত করবে । নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য 
কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল (সূরা সাদ ৩৮:২৬)। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


31 0১০৫1১৫০5১০ 5 ৮৫০93 ও ভে! ০৩০0 13১5 ১৫৪৮৭ 0) 
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পৌছে দিতে । আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা 
করবে । নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা সূরা আন নিসা ৪:৫৮)। 


ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ও দ্বলাত কনায়িম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত 
রাখে না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে (সুরা আন- 
নূর:৩৭)। আবার ইবাদত পালনের পাশাপাশি তাদেরকে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও প্রদান করা হচ্ছে। 
ছ্ুলাত সমাপ্ত হলে তোমরা প্রথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান কর (সুরা 
আল-জুমুআ'হ:১০)। 

(৭). ব্যক্তি ও সমষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন: ইসলামী শরী'আহ ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানি না করে 
সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো অবজ্ঞা 
করা হয় না, তবে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার 
দেয়া হয়। 

(৮). যুগোপযোগিতা: ইসলামী শরী'আহ প্রগতিশীল । কেননা কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার 
সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং 
যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামস্জস্যশীল হতে সক্ষম । কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর দেয়া 
সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। 

(৯). উদারতা: ইসলামী শরী'আহ উদারতা সম্পন্ন । এর ফলে এমনকি অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রে 
পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকেন। 

(১০). সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায়পরায়ণতার 
ভিত্তিতে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামী শরী'আহ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


৫৬ খিলাফাত ও বায়আত 


২। আত্মনির্ভরশীল ও মর্যাদাবানদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


[4:১০] 1৩৮0 ওঠ ০১০ ৩০ ও 915) হি ৬১০০ ৩) 


রমণীদ্বয়ের একজন কলল, হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন৷ নিশ্চয় 
আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত 
(সূরা আল কাসাস ২৮:২৬)। 


আবু সাঈদ খুদরী ৮.৯) হতে বর্ণিত। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 


পাপা রা 
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পে ৮ পে 
০৮৮ এরি & ৮৮ 


৬)৩৮। 4৮১) রত ০১2০০571484 ১ বে ০০০৪০ 

(৬৭ ৭/২) ৮5) 
দু'জন করে ঘনিষ্ট জন থাকে । একজন তাকে ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং তাকে 
তার প্রতি উত্সাহিত করে । আর আরেকজন তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয় এবং 
তাকে তার প্রতি উত্সাহিত করে । কাজেই নিষ্পাপ এ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা 
রক্ষা করেন ।৫€ 


৩। দায়িত্বে সচেতন থাকা ও সকল কার্যাবলী সু-সম্পন্ন করা: 
৩০424 2 পে 72 রি এ. পা 8৩৫ রি পা পা পাপ এ ০ পা 
বি ক রা ০7 


পে এ ৬ প 
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৩ 0১8৮ উ্ব5) ₹১৮4৫5 এ ০0585 9) ১৪২৬ ১০০৫ টিন পি 

40 019 04৫৭) ৮১১ ৮০৮১ ০0১৭) ৮১০ ৬১০ ১ কত 3৪০) ৫০) 
ইবনু উমার (৪৯) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই তার অধীনগ্থদের 
সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে । আমীর বা নেতা তার অধীনহ্থ লোকদের উপর দায়িত্ববান এবং 
তাদের সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে । প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের উপর 


৫৫. ভ্হীহ বুখারী ৭১৯৮। 


খিলাফাত ও বায়আত ৫৭ 


দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।। স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ী ও সন্তানের উপর 
দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। গোলাম তার মুনিবের মাল-সম্পদের 
উপর দায়িত্ববান, সে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। ওহে! তোমাদের প্রত্যেকেই সবে 
্ব স্থানে) একজন দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনম্দের সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা হবে ।*ও 


৪। দায়িত্বপালনে কোমল ও অধীনন্তদের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া, তাদের দোষ-ক্রটি 
খোজ না করা: 
187 এ ১৪০0৯ 05 _ ৮০০ ৬ ঞ। এ _ ভু 0 আও ঞ। ৪৬) ৬) লেন ৩৪ 
(১০) ১ ০ ০৯) টি এপ দস ও 4552 5505 ৯৯:5০ ৩৭:9৪ 
তামীমদারী €স্ট) হতে বর্ণিত। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 
সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, 
তার কিতাবের, তার রসুলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের ।% 
রী রা 27727 ৬০ নর পা 2 
০3 ভাত ঞ। পিট আআ ০৪১ শপ ২০ ক ক ৬৯১ ভীও০ 2৩৪ ০: ০০০ ০০৪ 
০ | ৫০৮ এ! এ এ৬ ১৯১ ০১৭৫৪ ০১৭ লি) এ] জা এ ৩০৩ :0১8 
এ 203 60 £ 1) ৮১০ পতি 4150) ০১০1 ৪০৩৮ ০৯ এপ 38৮) ৫৪০1 
মা'কিল ইবনু ইয়াসার আল-মুযনী (৮৮) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা যাকে জনগণের শাসনভার 
প্রদান করেন আর সে খিয়ানতকারীরপে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত 
হারাম করে দিবেন ।৫৮ 
০ ৫ এ এপ ১ ১ পে সি পা & ০ 2 ও টা পে পর 2 
৩০ ৩৮ ০০৪7 ৩3 আপ আআ ভি 5 আ। ৩৩১ অপ তেও এপ আ। ভা) ০৬০ ০৪3 
5৮ ৮৮ 0 কত। পেত ৮০২ লি এ! ভেনও পি ক ও লি শসা ৮ ভিঠ লা 
(8) 


মাকিল ইবনু ইয়াসার স্৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, মুসলিমদের দায়িত্বে নিযুক্ত কোন আমীর (শাসক) 


৫৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী হা/৮৯৩, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮২৯। 
৫৭. সহীহ মুসলিম হা/১৮৫১। 
৫৮. মুন্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭১৫০, দ্বহীহ মুসলিম ১৪২। 


৫৮ খিলাফাত ও বায়আত 


যদি তাদের কল্যাণ কামনা না করে এবং তাদের স্বার্থ রক্ষায় সবত্মিক প্রয়াস না চালায়, 
তবে সে মুসলিমদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না ।৫৯ 


৫ । চরিত্রবান হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[৫ মাএ] (০৬ ৩০ এএ ৩০) 
আর অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত (সূরা আল কৃলাম ৬৮:৪) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৮০৫০4 ০ পাপা তে 


[৭ £ 4০৮0] (১১৪ ০১০ 1১৩) 12০০৮ ০9০6 ১১৬ ৪৮৫০ ০১) 


আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ 
প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল । আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখত (সূরা আস সাজদাহ ৩২:২৪)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 

14৭ :০৮3] (৬৫৯ ১ ০০০৪০ ১০৭৬ ৮9 ল্য ০০) 
তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও । আর মূর্খদের থেকে বিমুখ 
থাক সেরা আল আরাফ ৭:১৯৯)। 

৬ 75755575555) 
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পা পা পাপ 94 বির ৩ 


৩৮০) ৫০ 4৯ ৮60 ০৯ ০৯ ৮১ এ! ৪০৬০ এ9 ৩ ০৪ ৩৪১৯ ৫) 5৬ 2 
0/০৭) ৮১১ ৮০০১১ ৬809 ত ০৭৬) ৮১০ ৬১৬] ০ ৪ 


আবু হুমাইদ সাঈদ (৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আযদ গোত্রের ইবনু উতবিয়া নামের এক লোককে সদাকাহ সংগ্রহের কাজে 
নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের আর এগুলো 


৫৯. ভ্ৃহীহ মুসলিম ১৪২। 


খিলাফাত ও বায়আত ৫৯ 


আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তার 
বাবার ঘরে কিংবা মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না! তখন সে দেখতে পেত, তাকে 
কেউ হাদিয়া দেয় কি দেয় না? যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সদাকার 
মাল হতে স্বল্প পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাধে করে কিয়ামাত দিবসে 
উপদ্থিত হবে। সেটা উট হলে তার আওয়াজ করবে, আর গাভী হলে হাম্বা হাম্বা 
আওয়াজ করবে, আর বকরী হলে ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে । অতঃপর রসুল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'হাত এ পরিমাণ উঠালেন যে, আমরা তার দু'বগলের 
শুভ্রতা দেখতে পেলাম । তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?৬ 


৭। রাষ্ট্রের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ ও শরীয়াত সম্মত খাতে তা ব্যয় করা: যেমন- যাকাত, 
অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রাপ্ত কর, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ, যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ ও 
অন্যান্য প্রাপ্ত সম্পদ- খনিজ সম্পদ ও অনুরূপ । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩৮০4013৮৩৫০ ৬০৬০০ ৩1 পন ০০০3 ও লে 59 ৮৯১৬০ 4০০ ৮15০৭ ১০) 
[1,৮:%১৮] (৮০ 


তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ 
করবে । আর তাদের জন্য দু'আ কর, অবশ্যই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। 
আর আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বোজ্ঞ (সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)। 


৮। আল্লাহর পথে আহ্বান করা (41 এ! ৪১৮১), সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ 
কাজে নিষেধ করা (১) ০৮ ৬৫) ১9১৬ ১812); 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
১৯ ৩২১০1 ০ ভি পা ১১ শা ৮১) অত এট) সুদ এ! €১) 
[1০:4০] ..€ ০৭০ শপ ১৯১ এর” ৩৬ ৬৭ প্র 


তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং 
সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে 
তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন (সূরা 
আন নাহল ১৬:১২৫)। 


৬০. মুন্তাফাকুন আলাইহি, দ্হীহ বুখারী ২৫৯৭, হ্থহীহ মুসলিম ১৮৩২। 


৬০ খিলাফাত ও বায়আত 


আল্লাহ তা আলা বলেন: 
৮১420 ১ ০৮ ০১৪৭) ১১০৭৬ 53০53 ১ এ! ০১০ এন শিস ৩০) 
[),£:০1৮ তা] (০৯৭ 
আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান 


করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে । আর তারাই 
সফলকাম (সুরা আলি ইমরান ৩:১০৪)। 


৯। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের মাঝে সন্ধি স্থাপন করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

গজ পিঠ ঞপ ০4০. ০ 4৮০৮৮ গস ৩ গিরি পা উর আ  9 2 27777 

(৮৮১১১ ৩৯১৩০ শিপ ০০ লেপ এ খপ ১০৮ শিস ৮ ০০১ জগত ১৪) 
1 +/২:2551] 


নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তা 
তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, 
মুমিনদের প্রতি গ্নেহশীল, পরম দয়ালু (সূরা আত তাওবা ৯:১২৮)। 


১০। শুরা পরিষদের সাথে আলোচনা করা (৬১৯০। (21 2০31 5১95০): 


সঠিক সিদ্ধান্তে একমত্য হওয়া, পরামর্শকারীদের অন্তর স্বচ্ছ হওয়া, শক্তি-সামর্থ জাতির 
কল্যাণে নিয়োজিত থাকা । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


8৮ ৫৯০ পি & পি 5 পপ 0 গণ পৃ পতি পুরু ও পুত ,০ 5০ তেনে 
০1১৯৮ এ]... (995 এ আস এ 91 ৭০) ৬৬ ৫৪ ৯৪ ৩০১৪ 15৬ ৮0 জ ৮৯১০০) 
[০৭ 


আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন 


আন্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে । নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্নুলকারীদেরকে ভালোবাসেন 
(সুরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)। 


১১। কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা (১4441 531 ₹4): 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


০ 42৩ ০. 5০৮ পল 0 পপ চিল হী ৮ 
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৮০০ ৮৪৭ ০০১ ১৯ ৮৪31 
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খিলাফাত ও বায়আত ৭ 


হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু । আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই 
একজন । নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না (সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


৩ 16 এ 2৮ 5 ০ প্র ৫ প্র 88085 ঞ£৮৪.৮ এ ৪2 ৮.৮ চি. পিএ 
৩০ ৮৩1৯0 01 ৩৭ 3125৯ পিস্ি১ 1০০০ 5500113০৩৯০ 91০1 ভরা পতি) 
[০:5১] ... 1 ৬০% লিগ ৩! 11920) ৮9 ১40) ৩৩ 

হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দীনকে 
উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে, তাদের মধ্য হতে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে 


কিতাব দেয়া হয়েছে এবং কাফিরদেরকে । আর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা 
মুমিন হয়ে থাক (সূরা আল মায়িদা ৫:৫৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


পে ০4০ ৩ পপ ০ রুপ প 2৩ পে এ 6৮৮ ে প্র বু চপ পা 0 এপ গিরি পে ৮৯৩ চন 
৩০৭ ০3১ ৩০ 1 ৩৬ ১০০০ ০2] জী পা এত পয ০০ ৩৪৬৭ ০) 
পু ০50 ৩ ০.৫ ৩ ০ 20৮৮ পাপা ০ পর্ণ প্র ৫ মে. ৮০০০৮ ০০4 4প০ পে এ প৩পকু 
ঠা ৮০০৯৮151 01 জাত পিক 9 2৪) ক শপ এ ১০০ ০) ১১ ৮১১৩ ০১ 
রে ০ 5850 পু 2585 নু রর ডে এ চে ০7 টা টি রর পে 26 চে পে ৪৫০ চে 
৩1 ৮৫15১1১1 ৮৩1 ০১৯ ৬২০ ৬১1৮০ ৬ ৮৫ 1325 ৩৩ ৬৬ লও ০৪ 40 
্ ” ” ০ ্ ম প্র পা পাত পে টি পে টা পা রি 
[1965 -১/৯ 0] (৬ পট ও ০০৩৭19 ০৪০৩ ভে এ 


মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব । যারা 
মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান 
চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর । আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল 
করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং 
সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না 
তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে । নিশ্চয় 
আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একক্রকারী সেরা আন নিসা ৪১৩৮- 


১৪০9 । 


৬২ খিলাফাত ও বায়আত 


জনগণের দায়িত্ব-কর্তব্য [ঘু। ০৬9] 


ইমামের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিন্নরূপ: 


১। আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে ইমামের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা 

(ঞ। ৮৮৫৮০ ০৪ ও 6৩১৪ 2৪এ।১ ৮৮4): আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

59১ ০৯ ৩৪ ৮৮) ১৮ পেতে সা এ 30৮9 ৮১40 1৮1. ৬ জি) 

:5 এ]... (55 ০পঠি ৯ ৩১ ১5013 40৩ ১৯০৮ জ্ড ১1০95309401 এ 
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হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসুলের এবং তোমাদের 

মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের ৷ অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর 

তাহলে তা আল্লাহ ও রসুলের দিকে প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের 

প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা আন নিসা ৪:৫৯)। 

2০03 ৮৮3১ ১০৪ ০5 এ» এ কা ০৪ ৩৫৪ এ। ৩১ ০০৮ 28 ০) 

৫2০৬ 3) ৩০৮ ১৬ জল 919৬ বল চি ৩০০৫০ তা এ পি ৮ এ 
.(1/৭) ৮১০ ৮১৮০9 ৭] 8019 ০0) ৫5) ৮5০ ৬১৬ ১ এপ ও) 


আব্দুল্লাহ ইবনু উমার €্*) হতে বর্ণিত। রসূল স্ব্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 
যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয়, ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় 
সকল বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তার কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা 
কর্তব্য । যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন শ্রবণ করা ও আনুগত 
নেই ।৬১ 


২। ইমামের আনুগত্য পরিহার না করা, তবে আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য 
পরিত্যাগ করতে হবে: 


৩৩ পা এ প্র 


145 
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৬১. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৭১৪৪, দ্বহীহ মুসলিম ১৮৩৯। 


খিলাফাত ও বায়আত ৬৩ 


৯১০১ ১৮ ৯১০০৫ 90353050 04 ৮৮9 কত এ -ঞা ০৮৮ এ 
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৫ ১৪)19 0/২৫*) 


আলী (৮৮৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 
ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করে একটি সেনাবাহিনী পাঠান। সে আগুন জ্বালিয়ে তাতে 
অধীনভ্তদের ঝাঁপ দিতে বলল । একদল লোক তাতে ঝাপ দিতে প্রস্তুত হল । অপর দল 
বলল: যে আগুন থেকে আমরা পলায়ন করেছি, তাতে ঝাঁপ দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। 
অতঃপর রসুল ছ্্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হল। 
তখন রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা আগুনে ঝাপ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাদের 
লক্ষ্য করে বললেন: যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত তাতেই 
অবস্থান করতে (বের হতে পারতে না)। অপর দলকে উত্তম কথা বললেন । তিনি 
বললেন: আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই, আনুগত্য কেবল ভালোকাজে ।৬২ 


৩। পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা, ইমামের জন্য দু'আ করা, যারা ইমামের নিকট 
পৌছাতে পারেন এমন মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ ও আলিমদের মাধ্যমে ইমামের নিকট 
উপদেশ পৌছানো: 


আল্লাহ তা আলা বলেন, 
[হ/৯:০৮৮মু] ... (৩৮ ৮৮১ ৮ ১ ৬) ০5) ৪০ ২] 


আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণীসমূহ পৌছাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত 
কল্যাণকামী (সূরা আল আরাফ ৭:৬৮)। 


৫৪০ এ] ০৪০৪৯ 0৩ _ ০5 ৬ ঝ। এ০০_ জেঠ। ঢা ম্ ঝা ৬৮) ৪0০ লেট ০৪3 
০০) ৮৪০ ৮৮ ৫৯১৯) . ৫৬৮৬3 রিং মু? পাচ 4) 4 :৩৪ এ :5 
তামীমদারী €স্ট) হতে বর্ণিত। নাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 


সদুপদেশ দেয়াই দীন । আমরা বললাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন: আল্লাহর, 
তার কিতাবের, তার রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের ।৬৩ 


৬২. মুন্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৪৩৪০, ভ্বহীহ মুসলিম ১৮৪০ । 
৬৩. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৫১। 


৬৪ খিলাফাত ও বায়আত 


৪। ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে ইমামকে সাহায্য-সহযোগিতা করা: 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
১৭৩ এ। 01401 1950) 019০1) 0 ৬০ 15325510955) 701 ৬০ 13989) 
1:5৬]... (০৬ 
সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালজ্ঘনে 


পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব 
প্রদানে কঠোর (সূরা আল মায়িদা ৫:২)। 


€। পরস্পর ধোকা দেয়া ও খিয়ানত না করা: 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

:0খা] ... ০৯০০ ৮৪9 ৩১০ টি লো তা! ০০ ৬5) 
[৬ 


হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না । খিয়ানত করো না নিজেদের 
আমানতসমূহের অথচ তোমরা জান (সূরা আন আনফাল ৮:২৭)। 


০ 1০৮ ৯৮ 5৬ _৮০5 এ৬ ঞ। এত - ঝা 0৯৯) ৮৮৯ (০০১১৯ এ ৩3 
(1 ধু 3) (১) ০ 4৮) টা রিড 2 ৩) রি ভা ০১০1 
আবু হুরাইরা (স্ট) হতে বর্ণিত। রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যারা 


আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে ও আমাদেরকে ধোকা দিবে তারা আমাদের দলভুক্ত 
নয়।৬ 


০১ -043 ভু ঝা এ _ ০১৮০ অল 20 এ ঝা ৩৯১ ৩ ৩ এ) ০০১ 
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ঠা ৃ (5) ৪5৯০৬ 
যায়িদ ইবনে সাবিত ৪) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল হ্বল্লালাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনটি বৈশিষ্ট্য কখনই মুসলিমদের অন্তর থেকে বের 


০ এপ ৩৩ 


৬৪. হ্থহীহ মুসলিম গা/১০১। 


খিলাফাত ও বায়আত ৬৫ 


হয় না। কর্ম একমাত্র আল্লাহরই জন্য হওয়া, নির্দেশ পালনে পরস্পর কল্যাণ কামনা 
করা, জামা'আত আঁকড়ে ধরা । অতঃপর তাদের আহ্বান পরবতীদের উপর প্রভাব 
বিজ্তার করে ।৬ 


৬। শাসকগোষ্ঠীর যুলম-অত্যাচারের সময় ধৈর্য ধারণ করা: 

এ ৬০০০ 9 ৪1 0৯) ৪:৩০ ০০৪৭ ০০ ১৩) 0 সি ঝা ৯) ১ ০২ অন ৩৪ 

এ৪ 98) 4৮৮7 চি ৪25 ৫০13০৫ ১ ৬৪০ ০5 :00 9১৬ ০০৪ 
এ 019 05২8০) ৮৮৮১১ ডিন?) ৬১৩০ 4৮৮1 


উসায়দ ইবনু হুযাইর €৮*) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল 
্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় দায়িত্বে নিয়োজিত 
করবেন না? তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়া 
দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে অবশেষে আমার সাথে সাক্ষাত করবে 
এবং তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয ।৬৬ 

হি ০৯৯ ১ ৮.2 ৭৪৬ এ ডি &। রি চা :0 ৪০ &। ৬৯১ ০০৬ 2 ১৮৪ 


টিন 


45 08০. ৯৩ ১০৪ 1০2০০ 0১৬ ১০4 ১০০০৪ 4৯০1 (০০০০০ 
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ইবনু আব্বাস ৫৯) হতে বর্ণিত যে, নাবী স্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে 
লোক নিজ আমীরের নিকট অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে । 
কেননা, যে লোক জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু 
অবশ্যই জাহিলীয়্যাতের মৃত্যুর মতো ।৬ 


৭। শাসকগোষ্ঠীর অনুসরণ করতে হবে, যদিও তারা অধিকার না দেয়: 


১৩ প)শ লেত ৩৬ ০ জা জি ৪ :0৩ ০৬ এ ৩৮) ৬ 49 0 ৪ ০৩ 
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5 2 ৬৪ এনে ৫০ 0৮১০6 খুদে ৮ এ ০৮০০৪ ₹১৮ ০ ০৩৪৮ ৩৯৪ ৮৫৪৮ 


৬৫. হ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/২১৫৯০, ইবনে হিব্বান হা/৬৭। 
৬৬. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্থহীহ বুখারী হা/৩৭৯২, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৫। 
৬৭. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৩, হ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৯। 


৬৬ খিলাফাত ও বায়আত 


এ ৫০৮০ ৮ 


০) 1.০ এ ০ ৪9 এঠ্িঠি 1০4৯ :08 (০ 0 ৩৭ এপ শা ও 


শিরিন পে 


:0/১£5) ৮5১ শেল বট ৫৮০৩৮ ৩ 


সালামাহ ইবনু ইয়াহীদ আল জরঁফী €তস্) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ 
মর্মে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে; কিন্তু আমাদের 
হক তো তারা দেয় না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার 
উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন। আবারও তিনি এড়িয়ে 
গেলেন । এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। 
তখন আশআস ইবনু কায়স €*্ঈ) তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, 
তোমরা শুনবে এবং মানবে । কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের 
উপর বর্তাবে, আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর 
বতাঁবে ৬৮ 


৮। বিশেষ করে ফেতনার সময় এবং সর্বদা মুসলিম জামা'আত ও তাদের ইমাম বা 
শাসকের সাথে থাকা: 
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হুযাইফা ইবনু ইয়ামান স্ছ্) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন রসূল ছল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত । আর আমি তার নিকট 


৬৮. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৪৬। 


খিলাফাত ও বায়আত ৬৭ 


প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ ভয়ে যে, পরে না তা আমাকে পেয়ে বসে । তাই 
আমি (কোন এক সময়) প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের 
মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের জন্য এ কল্যাণ প্রদান করলেন। এ কল্যাণের 
পরও কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যা । তারপর আমি বললাম, এ 
অকল্যাণের পর কি আবারও অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যা । তবে তাতে ধুমৃতা 
আছে । আমি বললাম, কী সে ধুমৃতা? তিনি বললেন, তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব 
হবে যারা আমার প্রবর্তিত পথ ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত 
হিদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র তুমি হিদায়াত খুঁজবে । দেখবে তাদের মাঝে ভালোমন্দ 
উভয়টাই বিদ্যমান। তখন আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? 
তিনি বললেন হ্যা, জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারীদের উত্তৰ হবে । যারা 
তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করবে । আমি তখন বললাম, 
হে আল্লাহর রসুল ! তাদের পরিচয় তুলে ধরুন। তিনি বললেন হ্যা, তাদের বর্ণ হবে 
আমাদের মতই এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে । তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রসূল! যদি আমরা সে পরিস্থিতির মুখোমুখী হই তবে আমাদেরকে আপনি কি 
করতে বলেনঃ তিনি বললেন, তোমরা মুসলিমদের জামা'আত ও ইমামের সাথে আকড়ে 
থাকবে । আমি বললাম, যদি আমাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি 
বললেন, তা হলে সে সব বিচ্ছিন্নতাবাদ (ফিরকা-ভ্রান্ত দল) থেকে তুমি আলাদা 
থাকবে- যদিও আমৃত্যু একটি বৃক্ষমূল দাত দিয়ে আকড়ে থাকতে হয়।৬৯ 
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(14879 ৮8৮ জপ বিটি পি ৩০০ ভতী আও ০১৫৮ ০৫৮ তত ভঠি এ 4৮৮ 
রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেছেন: যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে 
বেরিয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ 
করল। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে (গোত্রগ্রীতির জন্য যুদ্ধ 
করে) অথবা গোত্রগ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে 
(আল্লাহ ও তার দীনের জন্য নয়) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ 
করল । আর যে আমার উম্মাতের উপর আক্রমণ করে, আমার উম্মাতের ভালোমন্দ 


৬৯. মুত্তাফাকুন আলাইহি: হ্বহীহ বুখারী হা/৩৬০৬, ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৪৭ । 


৬৮ খিলাফাত ও বায়আত 


সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে; মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে 
ওয়াদাবদ্ধ তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই 1৭০ 


৯। শরী'আত পরিপন্থী কাজে আমীরদের বিরোধিতা করতে হবে, তবে যতক্ষণ তারা 
ভ্বলাত আদায় করে, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্বাম বর্জন করতে হবে: 


০১০০ ১ 23) 094 91০ 015০ রর ৯ ৩৪-৮4-5942 এ এত -ঞ। দিকে 
৫19০ ৬ ১৯ :0 ৫৮6১৪ ১৬ :1$ ৫452 ৬) ৩ ১643 ৮৮০ ৫ ১) দি 
(/২০ ৫) ৮১১৫ ৮১০ 4৯১৯) 


রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: অচিরেই এমন কতক আমীরের উদ্ভব 
হবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে এবং তাদের অপছন্দ করবে । যে ব্যক্তি তাদের 
স্বরূপ চিনল সে মুক্তি পেল এবং যে ব্যক্তি তাদের অপছন্দ করল সে নিরাপদ হল । কিন্তু 
যে ব্যক্তি তাদের পছন্দ করল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হল)। জিজ্ঞেস করা 
হলো: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রসূল হ্ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেন: না, যতক্ষণ তারা ভ্বলাত আদায় করে । 


১০। আমীরদের বিরোধিতা করা যাবে না, তাদের গোপনীয় বিষয় মানুষের সামনে 
প্রকাশ করা যাবে না; বরং গোপনে তাদেরকে নছীহত করতে হবে। খুতবার মিম্বারে, 
বক্তব্যের মঞ্চে, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে তাদের দোষক্রটি প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, 
এসবগুলিতে ফেতনা রয়েছে: 


আল্লাহ তা আলা বলেন, 
(9৮০৩৭) ৪ ৪৩5৪৪৭৪০০৭০ ১০০ ০১৪৬) 


1], 03751] 


৭০, ভ্ুহীহ মুসলিম হা/১৮৪৮। 
৭১. আল্লাহর অবাধ্যতায় আনুগত্য হারাম: 


2০৬ 3৩৮ 0 এ 25৬ 
যদি আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়, তবে তা শুনবে না এবং মানবেও না (ভ্বহীহ মুসলিম হ/১৮৩৯)। 
০১০ ও ৯০৫1 1 এ হক ভ ৪৬ ৪ 
আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই ভালো কাজে (দ্বহীহ মুসলিম 
হ/১৮৪০)। 
৭২. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৫৪। 


খিলাফাত ও বায়আত ৬৯ 


অবশ্যই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে শান্তি দেয় তারপর তাওবা করে না তাদের 
জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি । আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার শাস্তি 
(সুরা আল বুরুজ ৮৫:১০)। 


১৯ :058 ৮০3» ঝা এত _ ঝা ৯১ ৩ :0৩ এ ঞ। ৬৯১ জু) ০০১ 
৫৪৯৬ ০৮০৮৬ 998 2 ক ও ১লি ০ ১২০13 ১৬০ ১৩০ ৮5১০9 ৮5 

0/২০) ৮১০ ৮০ 4৯১) 
আরফাজাহ ৫.৯) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম 
কে বলতে শুনেছি: তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি 


এসে তোমাদের শক্তি খর্ব করতে উদ্যত হবে অথবা তোমাদের জামা'আত বা এক্য 
বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা করো ।৭৩ 


১১। শাসনামলের শেষ পর্যন্ত অথবা ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়া অবধি ইমামের শাসন 
কার্ষপরিচালনায় কতিপয় যোগ্যতা থাকা দরকার যাতে চাটুকার ও মুনাফিকদের থেকে 
নিরাপদ থাকা যায়: যেমন- রসূল স্বত্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খলীফা রাশিদীনের 
মধ্যে শেষ পর্যন্ত তা অবশিষ্ট ছিল। 


৭৩. ভ্ুহীহ মুসলিম ১৮৫২। 


৭০ খিলাফাত ও বায়আত 


[৮০0 ও 541 ৬৪৬ ৮5৮] 


দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য মানুষ এমন শাসকদের আনুগত্য করে যারা বিদ'আতী কাজে, 
আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন কাজের আদেশ দেয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাদের ঈমান 
বের করে নিবেন, ভীতি চাপিয়ে দিবেন, অভাবে ফেলবেন, এমনকি কঠিন অবস্থার 
সম্মুখীন করবেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

18০ ৮৩০ ২৭৪০ 1১৪১৩ ৬০ ৬০০ 433 ৬) ১) ০৮ ৩৪ হও ৬৩৪০) 
[৭- 4২:35] 0৮৬ ৩০৭ ৩৩ ০৫9 ৬০৭ 5554 

আর অনেক জনপদ তাদের রব ও তার রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে । ফলে 

তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমি কঠিন আযাব দিয়েছি । 


অতএব তারা নিজেদের কৃতকর্মের শান্তি আস্বাদন করেছে আর ক্ষতিই ছিল তাদের 
কাজের পরিণতি (সূরা আত ত্বলাক ৬৫:৮-৯)। 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 


0. এ ভা ভি 


[০৫:৬১] 1৮৮) ১১ 36 ০০9 ০০০ ৩৯ রি রঃ চির (দি ৮০ 
তখন তুমি বল, “তোমাদের উপর সালাম । তোমাদের রব তার নিজের উপর লিখে 
নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর 
তাওবা করে এরপরে শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু (সূরা আন আন'আম 
৬:৫৪)। 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 

[০০ পা] 1 94 ০০ 4 ৭0 58 25 5৪ 0৯৮9 40194505) 


বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে 
নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না (সূরা আলি ইমরান ৩:৩২)। 


খিলাফাত ও বায়আত ৭১ 


অবাধ্য সম্প্রদায়কে ইমামের পরিত্যাগ করার বিধান 
[০০৬০ 4৯০) ১০১ ৮] 


ইমাম তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। জন সংশোধনের জন্য ইমামের কিছু 
আদাব-শিষ্টাচার রয়েছে । এ আচরণ অবাধ্য ও গুনাহের ভিন্নতায়, ঈমান ও ইলমের 
ভিন্নতায়, মুর্খতা, ভুলে যাওয়া ও জিদ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। 


৩ লর্ড ৩ :৩৩ ৬০৮ ৩৩ এ ৩০ জা ৩ 0৩57 ৩৫৬ ৩৮ আর্ট ও সি ৩ 
4৪১০694৪৪2১ ৬৪ ৮1০১ ৬ ঞ। ৬৮০_ &। ০১১ ০৮ ০৪স০ এ :এ৩ ৬৬ 
০৮০ ১ এ ৬ ৩৬ তে ৬০০ লা5 সপ ও এ ৮5 এ) 
৬১৬০ ১ এল ৩৮) এত এ এ _ ৮০১ ৬ ঝা ৬০০ _ ঞ 0৯৮১ 9৯9 এ 

(৬৭৭) ৮৪০ ৮৮৩) ১৭] 981) 0৭1০) ৮5০ 
আব্দুল্লাহ ইবনু কাব ইবনু মালিক (৮৯) হতে বর্ণিত। কাব অন্ধ হয়ে যাবার পর তার 
ছেলেদের মধ্যে হতে তিনি তাকে (কাব) পথ দেখাতেন। তিনি বলেন, আমি কাব 
ইবনু মালিককে বলতে শুনেছি যে, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গমন করা থেকে পিছনে রয়ে গেলেন। তারপর তিনি পূর্ণ ঘটনা 
বর্ণনা করে বললেন যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে আমাদের 
সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন । ফলে পঞ্চাশ রাত আমরা এভাবে থাকলাম। 


এরপর আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুলের কথা রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
জানিয়ে দিলেন ।% 


৭৪ মুস্তাফাকুন আলাইহি, ছহীহ বুখারী ৭২২৫, ছহীহ মুসলিম ২৭৯৬ । 


৭২ খিলাফাত ও বায়আত 


দ্বিমুখী নীতি অবলম্বনের বিধান 
[০৫ ৬১ ৮] 


কোন ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে কোন বিচারক/শাসকের প্রশংসা করা জায়েয নয়, যিনি 
তার অগোচরে নিন্দা করেন; এরূপ করা মুনাফিকী । আর খারাপ মানুষই এরূপ ছ্বি-মুখী 
নীতি অবলম্বন করে। 


9৮ ০ এ এপ রম রম পে এ পাপ ৫ এ ০ 8০৮ পু পে 12488 (194 
১০ ০৮ 037 পতি) কত ঞ। ভি 7 কা ৩৮১ পিল ভা শপ আ। ৬৪) 5০2০৯ জো ০প 
(5০ ৬১০০। 4৮১ ০] ৫৮৯ ৮১১) 4% নি ৬ ৬ ০৮৫%। 95 এএ। 
০5) ৮১1 ৮৮০ 40 4019 ০৮৭৭) 
আবু হুরাইরা (রস্*) হতে বর্ণিত । তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে 
শুনেছেন - দু'মুখো লোকেরা সবচেয়ে খারাপ যারা এদের কাছে এক চেহারা নিয়ে আসে 
আবার ওদের কাছে আরেক চেহারা নিয়ে যায় ।% 
৮১) ৬১০০০ ৮৮১৯) ছা ০৬ ১:08 (৯১০৪ ০০ ৩০৮ 21৮৫ 5 ৩০১১৩ ৮৫ ০58 
(৬৭ ৬/২) 
মুহাম্মদ ইবনু যায়দ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েকজন 
লোক ইবনু উমারকে বলল, আমরা আমাদের শাসকের কাছে গিয়ে তার এমন কথা 


বলি, তার দরবার থেকে বাইরে আসার পর সে কথার উল্টো বলি। তিনি বলেন, আমরা 
এটাকেই নিফাক (মুনাফিকী বা কপটতা) বলে গন্য করতাম ।%৬ 


৭৫. মু্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৭১৭৯, দ্হীহ মুসলিম ২৫২৬। 
৭৬. ভ্ৃহীহ বুখারী ৭১৭৮। 


খিলাফাত ও বায়আত ৭৩ 


ইসলামী শাসন ব্যবস্থা [১.১)। ও ৮5৩. 2)] 


শাসন ব্যবস্থায় খলীফার শ্রেণীবিন্যাস: শাসকগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 

প্রথম: ন্যায়পরায়ণ শাসক (৬1 ০১৩1 9১1): এমন শাসকের আনুগত্য করা 
ওয়াজিব-আবশ্যক । তার বিরোধিতা করা হারাম। 

দ্বিতীয়: কাফির ও মুরতাদ শাসক (4১9 98541 ৮5৩7): এমন শাসকের আনুগত্য 
পরিত্যাগ করা ওয়াজিব-আবশ্যক । এমনকি তার বিরোধিতা করা, তার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়াও ওয়াজিব । কেননা কোন কাফির মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে পারে না। 

তৃতীয়: ফাসিক (পাপাচারী) শাসক (১-,এ 7০১1): তার দু'টি অবস্থা- 


১। ফাসিক শাসক যদি ফিসক (পাপাচার) অন্যের মাঝে সম্প্রসারিত করে, জাতির 
মাঝে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়, সেদিকেই আহ্বান করে তখন তার থেকে বিচ্ছিন হওয়া 
ওয়াজিব। আর মুমিনদের জন্য তার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করা 
উচিত। 


২। যদি শাসকের ফিসক (পাপাচার) শাসক নিজেই কমিয়ে দেন, আর প্রবল ধারনা 
জন্মে যে, বিরোধিতা করলে ফেতনা সৃষ্টি হবে, তবে এমন শাসকের বিরোধিতা করা 
জায়েয (বৈধ) নয়। আর ফিতনা প্রতিহতের নামে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়াও বৈধ 
নয়। 


৭৪ খিলাফাত ও বায়আত 


ন্যায়পরায়ণ ইমাম/শাসকের রাজনীতি [১এ। ০৬১। 7০৮] 


রাজনীতি (৯০৬): এমন সমস্ত পদ্ধতি যার দ্বারা দীন ও দুনিয়ার সৃষ্ট জীবের শান্তি 
বজায় থাকে ।? 


৭৭. ব্যাপক অর্থে সিয়াসাহ কথাটি রাষ্ট্র (2.4) ও ক্ষমতার (£-.0) সাথে সম্পৃক্ত । সেজন্য এর 
সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 
১১৬ 4১5) ৩৯১1) এনা ভ পা ০৮ এ ৮১০১৪ ০৯ টেপা তর 
“দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি দিতে পারে- মানুষকে এমন পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সংশোধন ও 
তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করতে চাওয়ার নাম সিয়াসাহ? | 
বুজাইরিমী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ৯১745) 4০৮০ ১৮ ০4! ৬৯ সিয়াসাহ বা রাজনীতি (+-+৬-০) 
হচ্ছে প্রজাদের কার্যাদী সংস্কার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করা? । 
আলিমগণ কখনও সিয়াসাকে 'আল-আহকামুস সুলতানিয়া” (৪১৫-২। ৮০$।) অথবা 'আস-সিয়াসাতুশ 
শারইয়্যাহ' (৮০ £,-41) অথবা 'আস-সিয়াসাতুল মাদানিয়্যাহ' (৪. ০৮41) বলে থাকেন। 
আল-মাউর্সুআতুল ফিকৃহিইয়্যাহ আল-কুয়েতিইয়্যাহ, [২৫/২৯৪ 
সিয়াসাহ (২৬) বা রাজনীতি হচ্ছে শাসনের মূল, যা শাসকের কার্যাবলী ও ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। 
বৃহত্তম নেতৃত্ব (৩। 2০০31) বা রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে (৪1-4। 2443) সিয়াসাহ বা রাজনীতি বলা হয়। 
৮৮9১০385১৮৮ ১09 ৮৬ ভিটা ০৪4৪ 85458 
সিয়াসাহ হচ্ছে: শাসক কর্তৃক এমন কর্ম সম্পাদন করা, ফাতে ভিশেষ কেল কল্যাণ আছে বলে গনি 


মনে করেন-যদিও এ বিষয়ের আনুষঙ্গিক কোন প্রমাণ না থাকে। বাহরুর রায়েক, ৫/১১, হাশিইয়াতু 
ইবনে আবিদীন, ৫/১১। 


ইবনু কাইয়ুম আল জাওজী রহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈ ও ইবনে আব্বীলের বরাতে সিয়াসাহ বা 
রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন: আত-ত্বরিকূল হুকমীইয়া ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ, 
১/২৯। 


0 ০১০ ০০ ০ 054 এ ০৬ ৬ হত 0৯৪ 9 ০৬ পন ৪3 ৬ এ! হজ উ ও এও 
১. ৩৫ ১3 ০১০এ। 
ইমাম শাফেঈ বলেন, শরী'আতের অনুকূলে না হলে তা কোন রাজনীতিই নয়। আর ইবনে আকীল 


বলেন, সিয়াসাহ এমন কর্মকান্ডের নাম, যার মাধ্যমে জনকল্যাণ হয় ও ফিতনা-ফাসাদ থেকে মানুষ 
মুক্ত থাকে । হাদীছে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে: 


কত. ঞগি প টী পঞপরর্ণ 9 পপ কির পরত 866৫ 484 4 প€ ৮০ 8৮০৮৮ 8৫ পপর ৪ 2৮ % ৮ 
৭৩1) ৬০ 4৪০ ভে ৬৬৬ ৬ ৬১ ৮6৮55 একা ০০ ৫ 5০৬৮ 05 এলি) আ্ এ॥। ৬. ৬ ০ 
্ £ ্ টা ্ু ্ 2 2857242 17777 
৫০3১ ৮৯ ০১3 (০০ ৬ 


খিলাফাত ও বায়আত ৭৫ 


নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাইলের নাবীগণ তাদের নেতৃত্ব (৮৪৯ 
৮৬৪৭) দিতেন, (তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন) এক নাবীর মৃত্যু হলে তার স্থলে আরেক নাবী 


আসতেন, কিন্তু আমার পর কোন নাবী নেই, তবে অনেক খলীফা হবে। ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫৫; 
ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৪২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৮৭১। 


সিয়াসাহ রোজনীতি) -এর প্রকারভেদ: 
এক: আস-সিয়াসাহ আশ-শার-ইয়্যাহ/শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি ৷ এটা আবার দু'প্রকার- 
ক. সিয়াসাহ আদেলাহ (৪১৬ ০৩»): ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজনীতি । 
০০০৪০ 9৬ ৫৯৪১ ৮6৭১ ৩ ০১৩। 054৮2 03454515545) ৮53 এ এ] এক ঠা 9৫ 

1০19 2৪ 

রসূল ভুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার খুলাফায়ে রাশিদীন দুনিয়া ও দ্বীনের বিষয়ে মানুষকে 
পরিচালিত করতেন । এটাই ছিল তাদের রাজনীতি । তাদের শাসন ও রাজনীতি একই ছিল। আল- 
মাউর্সু'আতুল ফিকৃহিইয়্যাহ আল-কুয়েতিইয়্যাহ, [২৫/২৯৮] 
যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবন্থার উদ্ভব হলো, তখন শরী'আ ও রাজনীতি আলাদা করা হলো । শাসকগণ 
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ব্যতীতই শাসনকার্য পরিচালনা করতো । মাজরমূ ফাতাওয়া, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া ১১/৫৫১, ২৫/৩৯২। 
খ. সিয়াসাহ যালিমাহ (৪4৬ 7৮৮): স্বৈরাচারী রাজনীতি । শরী“আত যা হারাম করেছে। 


দুই: আস-সিয়াসাতুল বিদইয়্যাহ বা বিদ'আতী রাজনীতি 

বিদ'আতী বায়আতের কারণে মুসলিমরা আসল বায়'আতের তাৎপর্য, উপকারিতা, ফযীলত থেকে 
বঞ্চিত। একতাবদ্ধতার বিপরীতে তারা বিভক্ত হয়েছে। আর আসল ইমারত দখল করে নিয়েছে ত্বাগৃত, 
যারা ইসলাম ও মুসলিমকে নির্বাসিত করেছে। 
তিন: আস-সিয়াসাতুজ জাহিলিয়্যাহ বা জাহিলী রাজনীতি: অমুসলিমদের নিকট থেকে আমদানীকৃত 
বিভিন্ন মতবাদ ও তার উপর ভিত্তি করে গঠিত রাজনীতি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । যেমন-গণতন্্, সমাজতন্ত্র, 
জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইত্যাদি । তারা ইসলামী শরী'আ বর্জন করেছে: হুদৃদ চালু করেনি, 
কিছাছ ব্বায়েম করেনি, দিয়াত গ্রহণ করেনি । বরং সুদ হালাল করেছে, ব্যভিচার চালু করেছে, মদের 
অনুমতি দিয়েছে, বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়েছে ইত্যাদি, যা বলে শেষ করা যাবে না। রসূল স্বল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 


০৯১ ৪ 2০১ পট আন ১ 19৮১ 9 এ 198 3310 10০ পি ০৬ ০০ ৩ ৩ 

৫১৯৪৮ :3 ৭৪)০40) ১১৫ এেখ। 
তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে 
হাতে । এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরা তাদের অনুকরণ করবে। 


আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহুদী-নাছারা? তিনি বনলেন, তবে কারা? ছহীহ 
বুখারী, হা/৭৩২০, ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৯৪। 


৭৬ খিলাফাত ও বায়আত 


রাষ্ট্রনীতি দু'ধরনের: অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি 1” 


রাজনৈতিক দল গঠন করার বিধান: 


বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলেম রাজনৈতিক দল গঠন করা ও একাধিক দলে বিভক্ত হওয়া জায়েয 
(বৈধ) মনে করেন না। কেননা তাতে জাতি বিভক্ত হয় । সউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড “আল- 
লাজনা আদ্‌-দায়েমা'এর পক্ষ থেকে শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায (রহিমাহুল্লাহ) এ মত পেশ 
করেন । কারণ তাতে মুসলিমদেরকে দীনি ব্যাপারে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়, যা বৈধ নয়। শাইখ 
মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন মত পেশ করেন যে, কুরআন-সুন্নাহয় এপ দল ও জামা'আত 
গঠন করার প্রমাণ নেই, বরং তা গহিত কাজ । আল-ফিকহুল মুইয়াসসার, ১৩/১২৮। 


৭৮. শারঈ রাজনীতির বিধান: 

শারঈ রাজনীতি (৮৮১১। ₹০৬৭): যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত ( 4৮৮। ৪০ 7এ। ৬১ 
2৮019) আর সেটা হবে শাসকের পক্ষ থেকে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের পক্ষ থেকে আনুগত্য 
প্রদর্শনের মাধ্যমে (৮৮০) ০০৪৮৬1১৮৭13 ৬৪21 ০০ ০০5 0১০) । ফাতাওয়া লাজনা আদ দায়িমা, 
প্রথম খন্ড, ২৩/৪০১। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

০০১৫০ ও ৮]। ও পি 1015 ওত এ! ০০৯০ 1১% ১ ৮5০4) ১) 
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকৃদারদের কাছে পৌছে দিতে । আর 
যখন মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়ছালা করবে (সূরা আন নিসা ৪:৫৮) । 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

ক ০৭১০০ ০0 9 0১১91 1৮450ি 4011৮4৮1 ১ 008 5৯ 
হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে 
কর্তৃত্বের অধিকারীদের (সূরা আন নিসা ৪:৫৮-৫৯)। 
কুরআন রাজনীতির মূলনীতি বিবৃত করেছে, তার নিয়ম-কানুন প্রকাশ করেছে এবং রাজনীতির সকল 
পথ সুস্পষ্ট করেছে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, মূল: আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে 
মুহাম্মাদ মুখতার শানকীতি 
এটা দু'ভাগে বিভক্ত: ১। অভ্যন্তরীণ, ২। বাইরের (পররাষ্ট্রনীতি)। 


বাইরের রাজনীতি (পররাষ্ট্রনীতি) দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: 
(১) শক্রর মুলোৎপাটন ও তাকে পরাজিত করার জন্য উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করা। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন 


2 


খিলাফাত ও বায়আত ৭৭ 


০০১০১০০১৯৪৯ ৬০৯১ ৮৮৪ ০৪০০) 
জন্য যোগাড় করে রাখো । এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্স্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের 
নিজেদের শত্রকে' (সূরা আল-আনফাল , ৮:৬০)। 
(২) এ শক্তিকে ঘিরে মযবুত এঁক্য গড়ে তোলা (জামা'আত বদ্ধ হওয়া)। 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

|82 6) ৬ এ) (০ 1১৮০1) 

“তোমরা এক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' (সূরা আলে 
ইমরান ৩:১০৩)। তিনি আরো বলেন, 


৭5৩) ০7515454315) 0) 
“তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে, তোমাদের 
মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে' (সূরা আল-আনফাল 
৮:৪৬) । 
কুরআন নিয়ম ব্যক্ত করেছে যে, এ রাজনীতি রক্ষা করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে । প্রয়োজনে 


সন্ধি ও চুক্তি করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে । আবার দরকার পড়লে শত্রুদের মুখের উপর 
চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলতে হবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৩ গে এ ০৮০৮০ ০৮ ৪ ৫? 

(64০ এ! ৮৯০৫০ তে ১3 
“এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে" (সূরা আত-তাওবা ৯:৪)। 
তিনি আরো বলেন, 

৮৫15৮8০০৬৮৫ 15৭ ৬ 
“যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য সোজা-সরল থাকে , ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো? 
(সুরা আত-তাওবা ৯:৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 

০19০ ০ ৮৮ ১০৬ ৩ 858 ৩০ ০ ৪.৪ 
“আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের (চুক্তি ভঙ্গের) আশঙ্কা থাকে, তাহলে 
তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুড়ে দাও'(সূরা আল-আনফাল ৮:৫৮) । তিনি আরো বলেন, 
4১5১9 35০০৭ ৩০ 5৪৪ 40 ০১0 চে 78 ০০) এ! 4১5১9 এ] ৩০050 

'আল্লাহ ও তার রাসুলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের দিনে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে: আল্লাহ 
ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়িত্মুক্ত' (সুরা আত-তাওবা ৯:৩)। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ের ঘোষণা দিচ্ছেন । 
কুরআন আরো হুকুম দিচ্ছে যে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও কুটচাল থেকে সতর্ক থাকতে হবে । তাদেরকে 
কোন প্রকার সুযোগ দেয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


৭৮ খিলাফাত ও বায়আত 


5১১০ 13৯ 19৮ ০ 0 
“হে ঈমানদারগণ! শত্রুর ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকো' (সূরা আন-নিসা 
8:৭১) । তিনি আরো বলেন, 
এন 505%15 ভ 94০১৮১৬ ১০, 
“আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে । কারণ কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় 


আছে, তোমাদের যদি অস্ত্-শত্্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, তাহলে তারা তোমাদের উপর 
একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে' (সূরা আন-নিসা ৪১০২) । এরূপ অনেক আয়াত আছে। 


অভ্যন্তরীণ রাজনীতি 


এবং অধিকারসমূহ ন্যাধ্য পাওনাদারের কাছে প্রত্যর্পণ করা। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৬টি মূলনীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা- 


১। দীন ইসলামের হেফাযত করা: ইসলামী শরী'আত দ্বীনকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে তাগিদ 
দিয়েছে। এ জন্য রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
১53845১0505 
“যে মুসলিম তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর । ছহীহ বুখারী, হা/৩০১৭ ছহীহ 


মুসলিম, হা/ঃ মুসনাদে শাফেঈ, হা/; মুসনাদে আহমাদ, হা/; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা/২৫৩৫; 
সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৩৫১; সুনানে তিরমিযী, হা/১৪৫৮; সুনানে নাসাঈ, হা/৪০৫৯। 


এ আইনের উদ্দেশ্য দ্বীনকে ইচ্ছামত পরিবর্তন ও তা নিয়ে খেলা করার পথ চূড়ান্তভাবে রোধ করা । 
২। জীবন রক্ষা করা: আল্লাহ মানুষের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যেই কিছাছ তথা হত্যার বদলে হত্যার বিধান 
দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

বি ০০০ ও ৮৫) 

কিছাছের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন (সূরা আল বাকারা ২১৭৯) । 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
এন্ঠ। ও ০০০ ৮৫৮ শ্ 
কাউকে বিনা কারণে হত্যা করা হলে তার কিছাছ নেয়ার বিধান আল্লাহ তোমাদের উপর আবশ্যক করে 
দিয়েছেন (সূরা আল বাকারা ২:১৭৮)। আল্লাহ আরো বলেন, 
৩৬০০ 49 এক এ ৩১০ 05 ০১ 

আর যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় তথা বিনা কারণে নিহত হয়েছে, তার অভিভাবককে আমি কিছাছ দাবী 
করার অধিকার দান করেছি (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৩৩)। 


৩। আবৃল বা বিবেক রক্ষা: মানুষের বিবেক রক্ষা করার গুরুত্ব দিয়েছে পবিত্র কুরআন । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


খিলাফাত ও বায়আত ৭৯ 


প্রতি অন্যায় করবে না। 


পররাষ্ট্রনীতি: এটা অমুসলিমদের সাথে আচরণ ও লেন-দেনের বিষয় । অমুসলিমদের 
সাথে ন্যায়পরায়ণ শাসকের চারটি অবন্থা রয়েছে। 


৫ ০১০০৬ 0৬) 0৬6 ৮ ৩১ ১450) চি) ০১ 12 তে 4 
০48 

হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। 

সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সুরা আল মায়িদা ৫:৯০) । কেননা 

এগ্তলো বিশেষ করে মদ, জুয়া মানুষের বিবেক লোপ করে দেয়। হাদীছে এসেছে, 

1) 40988 ১৩5 ০৪০ ৩১ ক ১ 5 

নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য হারাম । যে বস্তু বেশি পরিমাণ সেবন করলে নেশা হয়, তার অল্পও হারাম । 

ছহীহ: ইবনে মাজাহ, হা/৩৩৯২, ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৩, ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৩৩, তিরমিযী, 

হা/১৮৬৪, নাসাঈ, হা/৫৫৮২। আর মানুষের বিবেককে রক্ষার স্বার্থেই মদপানকারীকে দণ্তিত করার 

আইন করা হয়েছে। 


৪। বংশ রক্ষা: বংশের ধারাকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ ব্যভিচারের দণ্ড প্রণয়ন করেছেন । আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, 


রর 
৬ 
০ 


১১) 2৬ ৮০৪৮ ১০3 05190৮৬ ভ1719 203 
ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর। (সূরা আন নূর ২৪:২)। 
৫ । মান-সম্মান রক্ষা: মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য অপবাদ দানকারীকে আশিটি বেত্রাঘাত 
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
১১৮ ৩5০৪ ৮৯১৫৬ গ০ক% ৪৪১81৯৮৮0৬০ 050 0509 
আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, 
তবে তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর (সূরা আন নূর ২৪:৪)। 
৬। সম্পদ রক্ষা: ধন-সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ চোরের হাত কাটার আইন করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
এ ৮০ ৫ চে প7০6৫1৮০8৬ ১০০ ১০ 
আর চোর পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও । এটা তাদের কর্মফল 
ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি (সূরা আল মায়িদা ৫:৩৮)। 


অতএব সুস্পষ্ট হলো যে, কুরআনের অনুসরণই মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সকল স্বার্থ ও 
কল্যাণকে নিশ্চিত করার যিম্মাদার। 


৮০ খিলাফাত ও বায়আত 


মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম), মুস্তামিন (নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম), জিম্মি (জিযিয়া 
প্রদানকারী অমুসলিম), হারবী (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম) । 

১। মুয়াহিদ (১3১১৪): অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের কোন বিষয়ে এরূপ চুক্তি 
হওয়া যে, কেউ কারো উপর অন্যায় বাড়াবাড়ি করবে না। যদি তারা চুক্তির উপর অটল 


থাকে তাহলে আমাদের উপরও অটল থাকা ওয়াজিব। আর তারা চুক্তি ভঙ্গ করে 
হারবীরূপে (মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম) গণ্য হবে। যদি চুক্তি ভ্গ না করে, 
কিন্তু আমাদের উত্তেজিত করতে থাকে, তাহলে আমরা তাদের নিরাপত্তা দিব না, আর 
চুক্তি তাদের প্রতি ছুড়ে ফেলব। 

২। মুস্তামিন (১০1): যারা কোন বিষয়ে নিরাপত্তা চায় তাদের সাথে অন্যায় 
বাড়াবাড়ি জায়েয নয় । 

৩। জিম্মি (3351): যারা জিযিয়া (অমুসলিমদের নিকট থেকে ধার্ষকৃত কর) 
প্রদান করতে বাধ্য । এরূপ অমুসলিমের সাথে অন্যায় বাড়াবাড়ি করা যাবে না, বরং 
তাদের অধিকার পূর্ণ করতে হবে। 

৪। হারবী (১৯১৯1): মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফির । তাদের সাথে ততক্ষণ 


যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয় - হয় তারা আনুগত্য স্বীকার করে 
মুসলিম হবে অথবা জিযিয়া প্রদান করবে। 


খলীফা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারটি বিষয় অনুযায়ী তার রাজনীতি 
পরিচালনা করবে । 

১। জ্ঞান (৮৬): আল্লাহর শরীয়াত বিষয়ে খলীফা জ্ঞানী হবেন, যদি তিনি এ 
নিবেন। তিনি যুগের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞানবান হবেন। 

২। ইবাদত (১১৬খ।): খলীফা ইবাদত, আমল ও চরিত্রের দিক থেকে উত্তম দৃষ্টান্ত 
ছ্বাপনকারী হবেন । তিনি যেন অন্যের জন্য আদর্শবান হন । 

৩। দাঁওয়াত-আহ্বান (৯৪১): খলীফা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান 


করবেন । তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলাম গ্রহণের জন্য পত্র বিনিময় করবেন । সৎকাজের 
আদেশ দিবেন ও অসৎকাজের নিষেধ করবেন । 


খিলাফাত ও বায়আত ৮১ 


৪। পরিচালনা (৯৬৭1): ন্যায়ের (আদল) ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করা । 


ইসলামী শাসন পদ্ধতি [১.১ ও ৮৫১। 7 4০19] 


শাসন পদ্ধতির মূলনীতি নিম্নরূপ: 

১। আশ-শূরা - এ): (পরামর্শ করা): ইমাম/খলীফা দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে 

শুরা পরিষদের সাথে পরামর্শ করবে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

[1:5১] ০ (রিল এ১১৯ ৮১৮০9) 

তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় সেরা আশ শুরা ৪২:৩৮)। 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 

91৮ টো]... 1 ৩১ ৬স্দ এ ৩! 4 ৬৩ 04৯ ০০১ 9 ৮ ৬ ₹১)১৩০)) 
[19৭ 


আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন 
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়ান্কুলকারীদেরকে 
ভালোবাসেন (সূরা আলি ইমরান ৩:১৫৯)। 


২। কাফির হোক আর মুসলিম হোক সকল মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার (০-)) করা: 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

৭০ ১9 ১৫০9 ০০০ ০৮ ৬৪) এ১ই এ১ দল9 ০০3 ০এত ৮৭০9) 
[৭:40] (5955 ০ 


নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার এবং নিকটাত্ীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং 
তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালজ্ঘন হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে 
উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা আন নাহল ১৬:৯০)। 


৩। অধিকারের ব্যাপারে সকল মানুষের প্রতি সমতা বজায় রাখা (০১ ৩৪ ৪19০4 
১৪৮। ও): 


৮২ খিলাফাত ও বায়আত 


0 0৮ ৮৮০১ ৬ ঞ। ৪৮ _ এ ৮ কু 0 এ জা ৬০১) মএ৬ ৩০ 
১9 ০8১৪ 058) ৬৮3 ৬৩ 4৩7 ০৯15৩ লা ৩ ০৩ ৩০ ৬৭৬ ০০১ 
০জ৬/১৬) ৮5০ ৬১০০ 4০০ বো 3৯০) . ৫১৪ ০৭৪ ১ ০ 2০৮৬ ১ রি ৩০৪ ৮৮ 
৮/২/৩) ৮১০৫ ৮০৮৪ ১০ 2019 
আয়িশা €৮*৮) হতে বর্ণিত যে, উসামাহ এক মহিলার ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের আগেকার 
সম্প্রদায়সমুহ ধবংস হয়ে গেছে। কারণ তারা নিন্ন শ্রেণীর লোকদের উপর শারীয়াতের 
শান্তি কায়েম করত। আর শরীফ (উচ্চ শ্রেণী) লোকদের অব্যহতি দিত। এ সত্তার 
কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি 
তার হাত কেটে দিতাম । 
৪। মানুষের সম্মান সুরক্ষিত রাখা (১.১3। 2৮15 2): কাফির হোক আর মুসলিম 
হোক সকল মানুষের সম্মান বজায় রাখা । কাউকে অসম্মান করা অথবা অন্যায়ভাবে 
কারো রক্তপাত করা বৈধ নয়। তবে কাউকে অপরাধের জন্য শান্তি প্রদান করা 
অপমানকর নয়, বরং তাকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্য করা হবে। 


আল্লাহ তা আলা বলেন: 

) ভাপ লট ০৬ ০৮ প৯)১১ স্প3 ০ ই পিএসসি 2 তি ৮০5 429) 
[৬, :5১০)1] (5 ৬৬ ৩৯ 

আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে 


বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রি্‌ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের 
থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি (সূরা আল ইসরা ১৭:৭০)। 


:€1591 ৮ ও ৩৪ _ ৮০১ এ আআ ৬৬ -ঞ 0৯৯) 045 &। (৬৮) 85৫ ৬৪) 
055 ৮৪১৬০ রঃ 005 ৮০৪ 2০) (1) ৮০ ্ ৮০ রি 1৮? 9৮9 5০০১ ১৯ 
(5৬৭) ৮ 04) ৬১০ ০ কপ ৮) ৫555 ৮544: ৬ 


আবু বাক্রাহ €-৯) হতে বর্ণিত যে, রসূল ছব্লাল্াু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় 
হাজ্জের ভাষণে বলেন: তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মানহানী 


৭৯. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্হীহ বুখারী হা/৬৭৮৭, দ্বহীহ মুসলিম হা/৬৬৮৮। 


খিলাফাত ও বায়আত ৮৩ 


তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ 
মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন ।”০ 

৫। মানবিক স্বাধীনতা (৮০০১3 ৮১৯1): মানবিক সম্মান রক্ষার্থে স্বাধীনতা বজায় রাখা 
আবশ্যক । দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি নেই । মুক্ত চিন্তা করার ও সত্য কথা বলার স্বাধীনতা 


ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি মতামতের স্বাধীনতা ও গঠনমূলক 
সমালোচনা করা ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। 


ক। আল্লাহ তাআলা বলেন: 

০০০৭ 488 45 0০5) ০১৪৪৩০৬784০ ৬। ৩০ 321 05 ২ 55৪। ৪০510) 
[০৭ :5১201] (৮০ শ 400) $ 0-০৪। এ %। ৪০০, 

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে । 

অতএব, যে ব্যক্তি তাগ্ততকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই 


সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আরাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ !সূরা 
আল বাকারা ২২৫৬]। 


খ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: 
প808.৫:০0৫০ ৩:84 0.4... পু ০৮৮ ৩4০ ৮ €. পপ ঞ্ নিরবে 54০ ঠ 
(5০% 5 ৫$ ৩৫ ১০৩ ০৩০ ৬ ০১ ১০১৩৪ ১ জট ১৩ 19০5) 5) 
চি :৮5%] 


বল, আসমানসমূহ ও যমীনে কি আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও 
সতর্ককারীগণ এমন কওমের কাজে আসে না, যারা ঈমান আনে না !সূরা ইউনুছ ১০:১০১)। 
৬। জাতি শাসকের তত্বীবধান করবে, শাসক অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও 
নাগরিকদের তন্বীবধান করবে (৮৮901 5891 *5 ৩7 ৪১১ এ] খু ০), 


খলীফা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিনয়ী হবেন। খলীফার আনুগত্য করা 
ওয়াজিব যদি তিনি আল্লাহ ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত করেন। 
আর যদি তিনি আল্লাহ ও রসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত না করেন 
তাহলে তাকে অপসারণ করা হবে এবং অপর কোন যোগ্য ব্যক্তি শাসক হিসেবে নিয়োগ 
প্রাপ্ত হবেন। ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল । প্রজাদের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন । 


৮০. মুত্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৬৭, দ্বহীহ মুসলিম ১৬৭৯। 


৮৪ খিলাফাত ও বায়আত 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 
রি পা পরত প ৩. ৯৩৫ ০.4 2 এ 2 পপ পা 8:0৮. পি এ 2 পা ০ লি প ৫ ৫ 
[1:০১] (০৮০০ ৮59 ৮০৮1৯359০90 এ) 1৯3০ 015 ০০১০ জাত) 


হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না 
নিজেদের আমানতসমূহের, অথচ তোমরা জান !সূরা আল আনফাল ৮:২৭]। 


ইসলামী নেতৃত্বের প্রকারভেদ [*১-.১। $ ০০৬১১ ০০1 


নেতৃত্ব চার প্রকার: 

১। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ । যেমন-মন্ত্রীগণ | 

২। নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাথে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ । যেমন-কোন অঞ্চলের 
আমীরগণ । তারা এ অঞ্চলের সকল কর্মকান্ডের সাথেই জড়িত থাকবে । 

৩। সমগ্র রাষ্ট্রের সাথে জড়িত কিন্তু নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ । যেমন- 
প্রধান বিচারপতি অথবা রাজস্ব বোর্ডের প্রধান ইত্যাদি। 


৪। নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধীনে নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ । যেমন- কোন 
শহরের বিচারক অথবা রাজস্ব আদায়কারীগণ | 


খিলাফাত ও বায়আত ৮৫ 


দায়িত্বশীলের পদবিন্যাস [5১%। ০৪৬) 
পদবিন্যাস দু'প্রকার: মন্ত্রনালয়, আঞ্চলিক সরকার । 
১। মন্ত্রনালয়: এটা দু'প্রকার- 


ক। নির্বাহী মন্ত্রনালয় (মন্ত্রিপরিষদ): রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য 
ইমাম/খলীফা নিজে যাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটা বর্তমান যুগের 
মন্ত্রিপরিষদের ন্যায়। খলীফার পর এটাই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিষদ । এ পরিষদে নিযুক্ত 
হওয়ার জন্য সর্বাচ্চ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। 


খ। বাস্তবায়ন মন্ত্রনালয় (সচিবালয়): নির্বাহী মন্ত্রনালয়ের চেয়ে এটির মর্যাদা কম। 
এ মন্ত্রনালয় ইমামের নির্দেশ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন । নাগরিক ও দায়িত্বশীল 
এবং ইমামের মাঝে সমন্বয় করে কার্য পরিচালনা করেন। 


২। আঞ্চলিক সরকার: রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল বা শহরের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ইমাম 
কর্তৃক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে আঞ্চলিক সরকার গঠিত হয়। 


খলীফা/ইমাম বা শাসকের বিরোধিতা করার বিধান 
০ এ০ হ১৮। পি] 


ন্যায়পরায়ণ ইমামের বিপক্ষে অবস্থান করার বিধান (০১৬ ?₹০। ৬৬ 05১৮1 *৩): 
হবে, এমনকি প্রয়োজনে তাদের হত্যা করা হবে। 


১। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

৬ ৬ 1558 ৩১৮ট। ৬৪ ৬২০৬ ৩৭ 9৪ 1৯৩01 9। ৬০৭ ৩ ০৮৪৬ ১1) 

1472 
1৭:1৮] 


আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে 
দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে 


৮৬ খিলাফাত ও বায়আত 


দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর 
নির্দেশের দিকে ফিরে আসে । তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে 
ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় 
বিচারকারীদের ভালবাসেন (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)। 


২। আরফাজাহ €স্*) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: 


৫998৬ ০৪০৮৮ 308 5 কর্ণ জে 5 3522৫ ০৮0 এক) এত বলত উঠি প্র ৩০ 
(/১০ ৭) (১০৫ ৮১০৮ +৯১) 


তোমাদের এক নেতার অধীনে একতাবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি এসে তোমাদের শক্তি 
খর্ব করতে উদ্যত হয় অথবা তোমাদের এঁক্য বিনষ্ট করতে চায় তাকে তোমরা হত্যা 
কর ।৮, 


0১ ৯ :5১৮ ৮০ এও ঞ। এট _ | 5 ৩ 205 ৪ &। ৬৮১ ৬৬ ১০১ 
১১558 22941 ০ ০ ০০ 04১ কমা গর্ত ০ম ৬০০ 68 ০৩০ ১ ও 
৮১১০ ঘি চা ৩ ৮৫৭। টা ১) ভি ৯১০৮ চি এ 0া। 
3০ ১০০ 4২০ ৪৪৩ 3৮) ৫৪৪] 1৯ 1 -০ ৮৩ ০০ 1৮85 ৬ ০9 ৮৯98৬ 

মি ৃ 4 ৬২০) ৫ ৭5৯) ৯৯ 9৮১ ৰ)) 


আলী ৪.৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 
বলতে শুনেছি: অচিরেই শেষ যুগে (কিয়ামাতের পূর্বে) এমন এক সম্প্রদায়ের আর্বিভাব 
ঘটবে যারা অল্প বয়স্ক ও স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন হবে । তারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে ভাল ভাল 
কথা বলবে, তারা কুরআন মাজীদ পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের গলার নিচে যাবে না। 
তীর যেভাবে ধনুক থেকে বেরিয়ে যায় তারাও অনুরূপ বেরিয়ে বেরিয়ে যাবে। অতএব, 
তোমরা তাদের সাথে মুখোমুখী হলে তাদের হত্যা করে ফেলবে । কেননা তাদেরকে 
যারা হত্যা করবে তারা বিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবে ।৮২ 


৮১. দ্থহীহ মুসলিম ১৮৫২ । 
৮২. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৩৬১১, ছহীহ মুসলিম ১০৬৬ | 


খিলাফাত ও বায়আত ৮৭ 


অন্যায়কারী ইমামের (শাসকের) বিরোধিতা করার বিধান 
[৩1 0০) এ 0১০৮ শি] 


জালিম ও পাপাচারী শাসকদের বিরোধিতা অস্ত্রের মাধ্যমে করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না 
তাদের অত্যাচার ও পাপাচার প্রকাশ্য কুফুরী বলে গণ্য হবে, দ্বলাত পরিত্যাগ করবে 
অথবা আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ বিধান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাতিকে পরিচালিত 
করবে । তবে অস্ত্রের মাধ্যমে শাসকদের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা 
(শক্তি, সামর্থ) থাকতে হবে। 


হওয়া ইত্যাদি কারণে ধৈর্য ধারণ করা জাতির জন্য আবশ্যক । তাদের বিরোধিতা না 
করা যতক্ষণ না কোন সাহায্য আসে। 


আর যদি তাদের পাপাচার বন্ধ হয়, তবে বিরোধিতা করবে না। বরং পরস্পর কল্যাণ 
কামনা করবে, উপদেশ দিবে, আল্লাহর অবাধ্য না হলে শাসকের অনুগত থাকবে, 
আনুগত্য পরিত্যাগ করবে না। 


১। ইবনে আব্বাস (৯) হতে বর্ণিত। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 

০৩ চ ০০০5০ 1১ রি ও) ২০ ০ এ$ ১৯০৬ 4৯১৫৩ জে ৩7৭ ৩০ এ ০০ 
(1/6৭) (3০3 01) £) (39 ০০ এ এপ ৩০০) ওএনত জল 

কেউ যদি তার আমীর (শোসক) থেকে এমন কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে 


সে যেন ধৈর্য ধারণ করে । কারণ যে কেউ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে 
সরে যাবে, তার মৃত্যু হবে জাহিলীয়্যাতের মৃত্যু ।৮ৎ 


২। আবদুল্লাহ ৫৮৯) নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 
বলেছেন: 


না 


0/২৭) ৮১০৫ ৮৮৪ ০৮) £ £) ৬১০] 4৮) এনে ৮৮) ৫৪৮৬ এও ৮০৮ ১৬ 


৮৩. মুস্তাফাকুন আলাইহি, দ্বহীহ বুখারী ৭১৪৩, ভ্হীহ মুসলিম ১৮৪৯ । 


৮৮ খিলাফাত ও বায়আত 


যতক্ষণ আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া না হয় ততক্ষণ পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় 
কর্তব্য । যখন নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আর কোন মান্যতা ও আনুগত্য 
নেই ।৮5 

৩। আবু হুরাইরা ৫৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন: 


৮0452620055 5552 49 8০০ 22065 2০ ৩০০ 
(1/২৮৯) (১) (০ 


তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে তোমার সংকটকালে ও স্বাভাবিক 
সময়ে, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে 
তখনও ।৮৫ 


৪ | উবাদাহ ইবনে সামিত €সট) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
৮১:/০-59১-০৬ 4500934০7৮3 ৭০৬ ৩7৪ 350 0 
এ 5 ০৪৯৩ ০5৪ ৩0৬০) এ পথি। 699 এ ০ এ এত ৪) ৫১) 
8019 0 ৭) ৮১৮ ৮৮৮০3 ০৭ ৭৭) ৮১০ ৬১০ 4১৯ ৫৬ ৩০) 3 %% 81 ৬ ১৪০ 
(৯)৬১। ৬ -4 


আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ মর্মে বায়আত করলাম যে, 
সুখে দুখে আনন্দ-বেদনায় আমাদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার দিলেও আমরা তার 
কথা শুনব ও মানব । দায়িত্বশীলদের নির্দেশের ক্ষেত্রে মতভেদে লিপ্ত হব না। যেখানেই 
থাকি না কেন সত্যের উপর অটল থাকব কিংবা আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের 
নিন্দার ভয় করব না ।”৬ 


৮৪. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ভ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৪, দ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৯। 
৮৫. ভ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৩৬। 
৮৬. সুন্তাফাকুন আলাইহি: ছহীহ বুখারী হা/৭১৯৯, দ্হীহ মুসলিম হা/১৭০৯। 


খিলাফাত ও বায়আত ৮৯ 


৫। উসায়দ ইবনু হুযায়র /৮স্ছ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: 

৫ ৬০০ত 370৬ ল প9 ৮৩ জা এ ০৯৮ ১৬ ১০৪৭। ০ ১৩১ তা 

০০) ৫১৮51 ১০ ৬9৪ ৬ 19১০৬ হে ৬১০ 098 . ৮৫৩1১ 0 ₹6১$ সি ০5০০৪| 
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একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে অমুকের ন্যায় 

দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন নাঃ তিনি বললেন, তোমরা আমার ওফাতের পর অপরকে 


অগ্রাধিকার দেয়া দেখতে পাবে, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, অবশেষে আমার 
সাথে সাক্ষাত করবে এবং তোমাদর সাথে আমার সাক্ষাতের স্থান হল হাউয ।৮* 


৬। সালামাহ ইবনু ইয়াযিদ আল-জুফী (৮) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
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হে আল্লাহর নাবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা 
তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু তারা আমাদের হক তারা দেয় না। 
এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন । 
তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন ।আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় 
বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ'আস ইবনু কায়স তাকে 
(সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন, তোমরা শুনবে এবং মানবে । কেননা তাদের 
উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত 
দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে ।৮৮ 
৭। আওফ ইবনু মালিক ৯) হতে বর্ণিত। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন: 
০০323 বি ১০৯) ভিত ০১০৯) পর) ল্৪ একা পা এলে 
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৮৮. ভ্হীহ মুসলিম হা/১৮৪৬। 


৯০ খিলাফাত ও বায়আত 


১44৯5 19৯)5 3৯59 ডেড ত53১ ০০ জহি 119 ২১০০ শি 15০২৮: 
(/১০০) ৮১১ ৮৮ 4৮১৯) ৫৮৬ ৩০ নি 1০75 


তোমাদের ভালোবাসে । তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে, তোমরাও তাদের জন্য দু'আ 
কর। পক্ষান্তরে তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর 
তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও 
তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়। বলা হল হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের তরবারী 
দ্বারা প্রতিহত করব না? তখন তিনি বললেন: না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
দ্বলাত কায়িম রাখবে । আর যখন তোমাদের শাসকদের মধ্যে কোনরূপ অপছন্দনীয় 
কাজ দেখবে; তখন তোমরা তাদের সে কাজকে ঘৃণা করবে; কিন্তু তাদের আনুগত্য 
থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না ।৮৯ 


৮। উম্মু সালামাহ €তস্ট) এর সুত্রে নাবী হ্থল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, 
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তোমাদের উপর এরূপ কতিপয় আমীর নিযুক্ত করা হবে তোমরা তাদের চিনতে পারবে 
এবং অপছন্দ করবে । যে তাদের অপছন্দ করল সে মুক্তি পেল এবং যে প্রত্যাখান করল 
সে নিরাপদ হলো । কিন্তু যে (তাদের প্রতি সন্তুষ্ট) থাকল এবং অনুসরণ করল (সে ক্ষতি 


গ্রস্ত হলো)। লোকেরা জানতে চাইল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরূদ্ধে 
যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না, যতক্ষণ তারা ভ্বলাত আদায়কারী থাকবে ৯০ 


৮৯. ভ্থহীহ মুসলিম হা/১৮৫৫। 
৯০. ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৫৪। 


খিলাফাত ও বায়আত ৯১ 
ইমাম/শাসকের বিরোধিতা করার প্রকরণ 17৭। ৬ ₹১১৮। 6191 


খলীফার নেতৃত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা । 
খলীফাকে সাবধান করার মাধ্যমে বিরোধিতা করা । 

তার আনুগত্য ও সহযোগিতা পরিত্যাগের মাধ্যমে বিরোধিতা করা । 
তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিরোধিতা করা । 
সামনাসামনি প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা । 

অস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করা পূর্বক বিরোধিতা করা: 


অস্ত্র দ্বারা ইমামের বিরোধিতা করা খাওয়ারীজ অথবা বিদ্রোহীদল অথবা 
ছিনতাইকারী দল অথবা ন্যায়সঙ্গত দলের জন্য পাপিষ্ঠ ইমামের বিরোধিতা করাও 
আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না অপরাধ সংঘটিত হয়। 


সুতরাং মুসলিম ইমাম হোক সে ন্যায়পরায়ণ অথবা ফাসিক অথবা অন্যায়কারী তার 
বিরোধিতা করা বৈধ নয়, যতক্ষণ না সুষ্পষ্ট দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ্য কুফুরী 
বলে গণ্য হয়। 
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উবাদাহ ইবনু সামেত (৪৯) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদের আহবান করলেন । আমরা তার কাছে বায়আত করলাম । আমাদের 
থেকে যে ওয়াদা তিনি গ্রহন করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, 
আনন্দ-বেদনায় এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্াধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শোনা ও 
মানার উপর বায়আত করলাম । আমরা দায়িত্বশীলদের সাথে ঝগড়া করব না। কিন্তু 


যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ 
বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা ।৯ 


৯১. মুত্তাফাকুন আলাইহি। হ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৭০৯। 


৯২ খিলাফাত ও বায়আত 


শাসকের নেতৃত্বের সমাপ্তী [5৬7 3১১০০] 


তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে শাসকের নেতৃত্বের পরিসমান্তী ঘটে । 

১। খলীফার মৃত্যু হলে (৯১1 ০১৯): কেননা জীবিত সময়ের জন্যই খলীফা নিয়োগ 
করা হয়। 

২। খলীফা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে (++ 28431 ৬): তার পদে অন্য কেউ আসলে 
তা অপন্দনীয় নয়। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা খলীফার মৃত্যুর অবস্থা ধরা হবে। 

৩। অবস্থার প্রেক্ষাপটে অপসারণ করা (4৬ এ এ): দু'টি কারণে নেতৃত্ব থেকে 
বরখাত্ত করা হয়: ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হলে, আর শারীরিকভাবে অক্ষম হলে । 


ফিসকের (পাপাচার) মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণতা বিনষ্ট হওয়া: হারাম কাজ সম্পাদন করা, 
অশ্লীলতার উপর অটল থাকা, হারাম প্রবৃত্তির অনুসরণ করা । 


শারীরিক অক্ষমতা: স্নায়বিক দুর্বলতা, বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া, বেহুশ হওয়া, অবশ 
হওয়া ইত্যাদি যা তার কথা ও কর্মের উপর প্রভাব ফেলে । 


খলীফাকে অপসারণ (বরখাস্ত) করার কারণসমূহ 
[85451 ০১ ৮৬] 


নিম্নে বর্ণিত কতিপয় দোষের যে কোন একটির কারণে ইমাম/খলীফাকে অপসারণ করা 
হয়ঃ 


১। কুফরী করা ও ইসলাম পরিত্যাগ করা (৯১.০)। ৬৮ ১১১) ১01) | 
২। ছ্বলাত পরিত্যাগ করা (৪১-। 4)3)। 

৩। দ্বলাতের প্রতি আহ্বান পরিত্যাগ করা (1 5৯৭১1 5৯১) | 

৪। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান বাস্তবায়ন না করা (& 0) এ ৮5১ 493) | 


৫। বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাওয়া অথবা শারীরিক অক্ষমতা । কেননা বিবেক-বুদ্ধি 
লোপ পেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর শারীরিক অক্ষমতা (অবশ 
হওয়া, বধির হওয়া, বোবা হওয়া ইত্যাদি) এর কারণে কর্ম সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ 
পায়। 


খিলাফাত ও বায়আত ৯৩ 


অক্ষম অথবা পথভ্রষ্ট খলীফা/ইমামকে অপসারণের পদ্ধতি 


ইমামকে অপসারণের কতিপয় উপায় রয়েছে। 


প্রথম: খলীফা/ইমাম নিজে পদত্যাগ করবে । ইমাম যখন উপলব্ধি করবে যে, 
তিনি পদত্যাগ করবেন । 


দ্বিতীয়: পথভ্রষ্ট ইমামের নিকট আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি 
দল প্রেরণ করা হবে । পথভ্রষ্টতার কারণগুলি উল্লেখ করে তারা ইমামকে সঠিক পথে 
ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করবেন । খলীফা যদি পথভ্রষ্টতার উপর অটল থাকে তাহলে 
আহলুল হালি ওয়াল আকদ ইমামকে অপসারণের সম্ভবপর সকল উপায় অবলম্বন 
করবে । তবে শর্ত হচ্ছে কাঙ্খিত বিশৃঙ্খলা দূর করতে যেন বড় কোন বিশৃঙ্খলা তৈরি 
না হয়। আর অস্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে মোকাবিলা করা যাবে না, কেননা তা ফিতনার 
কারণ হতে পারে, রক্তপাত ঘটতে পারে অথবা নিরাপত্তা বিরিত হতে পারে। 


৯৪ খিলাফাত ও বায়আত 


মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ 


১. কালিমাতুত তাওহীদ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ 
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায 
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা“আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি 
-ড. নার ইবনে আব্দুল করীম আল-আরুল 
৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা 
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু 
৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা 
-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী 
৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্ষতা 


-ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ 
৮. কিতাবৃত তাওহীদ 
- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী 
৯. কিতাবুত তাওহীদ 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১০. আক্কীদাতুত তাওহীদ 
-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১১. আল ইরশাদ- ছুহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১২. আল ওয়ার্থীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ) 
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্ত্ীয়া 


খিলাফাত ও বায়আত ৯৫ 


- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া 
১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্রীয়া 

-ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
১৬.আল আকীদাহ আত-ত্বৃহাবীয়া 

- ইমাম আবূ জাফর আহমাদ আত-ত্বহাবী 
১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড 

ইমাম ইবনে আবীল ইফ্‌ আল-হানাফী 
১৮.শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড 

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্‌ আল-হানাফী 
১৯. নাবী-রসূলগণের দা“ওয়াতী মূলনীতি 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
২০. কাবীরা গুনাহ 

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
২১. একশত কাবীরা গুনাহ 

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী 
২২. খিলাফাত ও বায়“আত 

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী 
২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) 

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
২৪. ক্লিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ “ইছ্াম মুসা হাদী 
২৫. “আল ওয়ালা” ওয়াল “বারা” [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা] 

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
২৬. ইসলামে মানবাধিকার 

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ 
২৭. হাদীছের মূলনীতি 


৯৬ খিলাফাত ও বায়আত 


- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী 
২৮. ফিকুহের মূলনীতি 
-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত 
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
৩০.মদীনা মুনাওয়ারা 
- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম 
৩১. যাকাতুল ফিতর 
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন 
৩২. যাকাত ও দান খয়রাত 
- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন 
৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহ্র আল আরাবয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ 
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির 
৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি) 
- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান 
. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়”“আত-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী 
. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন 
৩৭. এক নজরে ছুলাত-হাফে যুবায়ের আলী যাঈ 
৩৮. তাইসীরুল “আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড 
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